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অন্য তুর, অন্য ভাষ৷ সাছিত্য 
কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী 


সাধারণভাবে আমরা জানি যে ভাষা মনোভাব প্রকাশের একটি পরিচিত ও 
ক্ষমতাশালী মাধ্যম। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মাম্ুষও তার মনোভাব প্রকাশ করত, 
সে-ভাবার প্রকার ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। প্রধানত হ্বরবর্ণের হুম্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণকে 
ঠোট ও জিভের সাহায্যে বিভিন্ন ভঙ্গিতে ভেঙে চুরে লে বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করত। 
অবশ্থ আমাদের কাছে যা এখন বিচিত্র বা অদ্ভূত ঠেকে, তার কাছে তা-ই ছিল শ্বাভাবিক, 
-একমাত্র সম্বল। যখন যথেষ্ট হত না তাও, তখন কণ্ শ্বরনালীর আওয়াজকে সে হাতের 
তালুর সাহায্যও নিয়ন্ত্। করত, ছোট-বড় বিভিন্ন আকারে ভেঙে নিয়ে। বাধাগ্রস্ত শ্বরই 
এইভাবে ব্যাঞ্নের সৃষ্টি করল; হাতের তালুর বদলে রাত, ঠোট, তালু, মূর্ধা প্রস্তুতি মুখ- 
গহবরের বিভিন্ন অংশই বাধাদানের ভূমিকা গ্রহণ করল। জান্তব দ্বর এইভাবে মানবিক 
রূপ লাভ করল। 

কিন্ত কেন এইভাবে সরল ও জান্তব আওয়াজকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বেঁধে বিচিত্র রূপে ও 
রকমারি আকৃতিতে বিশিষ্ট করার চেষ্টা চলল ক্রমাগত? ক্রমিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের 
আজকের ভাষা কেন তার প্রাথমিক রূপ থেকে এতটাই পান্টে গেল যাতে তার ভ্রপাবস্থার 
সঙ্গে বর্তমান চেহারার কোনও মিলই প্রায় চোখে পড়ে না? 

শুধু অকারণ 'পুলকে*র জন্য যে এই পরিবর্তন ঘটেনি, তা বলাই বাহুল্য । প্রকৃতিকে 
ও তার অন্যবিধ পরিমগ্ডলকে বশে আনার জন্য মানুষের মন যত উদ্গ্রীব হল, ততই বুদ্ধি 
ও নিত্যনব বিবেচনা বোধ তাকে, তার মনোভাবকে করে তুলতে লাগল সুক্ষ, জটিল ও 
বিচিত্র । বিচারহীন বিশ্বাসবোধের স্থানে প্রতিষ্টি করল যুক্িপ্রবণ সন্দেহকে ; শিশুসলভ 
আত্মসমর্পণের বদলে সে নিজেকে রক্ষা করতে মনস্ক হল) বিরুদ্ধতাকে জয় করার জন্য 
নিজদ্ব শক্তিকে সংগ্রহ ও সংহত করে শত্রুর দৌর্বল্যের খোজ নিতে লাগল সে। ক্রমশ সুস্থ 
জটিল ও বিচিত্র এই মনের ভাবনাকে ব্যক্ত করার জন্য তাঁর এইবার দরকার হল এইরূপ 
ভাষার । 

প্রাকৃত জীবনে যখন এইরূপ পরিবর্তনের মোত বইছিল, মানুষের মুখের ভাষ! হয়ে 
উঠছিল ভিন্ন চরিত্রের+_তথন তার শিল্পরূপের জন্যও খোজ পড়ল নতুন মাধ্যমের, নতুন 
ভাষার। তিনটি সমাস্তরালকে এইভাবেই বিবর্তনের স্রোতে অঙ্গীবদ্ধরূপে অগ্রসর হতে 
দেখি আমরা । এইভাবে বিবর্ভনটিকে দেখানো যেতে পারে।১ 


ক ১. মাচ্ুষের মনোভাব-স্ক ২." 
থ ১, মুখের ভাষা-_-খ ২, 
গ ১. ভাষার শিল্পিত রূপ--গ ২. 
শুধু যে লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তনের রূপ ও চরিত্র ধরা পড়ছিল, তা অবশ্য 
নয়। শবগুচ্ছের যথাযথ অবস্থানের প্রয়োগে কাহিনীতে ও নাটকে গন্ভের শরীর বা 
ছন্দোবন্ধ উপায়ে কবিতার শিল্পরূপ আবিষ্কার পরবর্তী যুগের ব্যাপার প্রাগৈতিহাসিক 
মানুষও যে নিজের অন্যতর প্রয়োজনের তাগিদে শিল্পবপের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করত, 
তার প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন গুহাচিত্রে, বিচিত্র স্থুরধবনির স্যািতে। 
কিন্তু ছবি নয়, গান নয়,_চলচ্চিত্রকে বাদ দিলে সাহিত্যই শিল্পের আধুনিকতম 
মাধ্যম । কারণ এখানে শৰকে প্রতীকৰপে ব্যবহার করে মাম্ুষ তার ভাবনাকে শিল্পবপ 
দিতে চাইল। চিত্র ও সঙ্গীত অপেক্ষা সাহিত্যের মহিমা আরও বিশিষ্ট, আধুনিক ও 
জটিল, কারণ তার মাধ্যম আসলে প্রতীক ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ম্বর ও রেখা বা স্থুর ও 
ধ্বনিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা চিত্র ও সঙ্গীত প্রতীক ব্যবহারের নিয়ম শেখায় নি কিন্ধ 
মানুষের চিন্তা » শব্কে, শব্ধ » বাক্যকে, বাকা ৯ কাব্যকে প্রকাশ করল, প্রতীকের মাধ্যমে । 
জটিল ও বহুমুখী চেতনার প্রতিফলন ঘটল এইভাবে। 
সংলাপে, কাব্যে ও কাহিনীতে এই জটিল, সুক্ষ, বিচিত্র ও রহস্যময় মানবমনকে যে- 
ভাষায় ও ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হল, তা বান্তবেরই অস্ুঞ্কতি। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা 
দৃশ্ঠরাজি ও শব্দসমুচ্চয়কে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমেই লেখক তাঁর মত করে বাস্তবের রূপ 
দিলেন। লেখকের স্থাদয়বৃত্তি ও বৌদ্ধিকতার ছাচে ঢালাই হয়ে এই যে দ্বিতীয় বিশ্ব নিগিত 
হল, তা প্রারকত বিশ্বেরই অনুগামী । 
কিন্ত এমন কথাও মনে হতে লাগল ক্রমশ যে মনের অন্দরে-কন্দরে, চিষ্তার অস্তরঙ্গ 
কোণে, কল্পনার অধরা অস্পষ্টতায় লুকিয়ে আছে এমন অনেক কথা, প্রচলিত যুক্তিগত 
ভাষায় যাকে ব্যাখ্যা কর! বাবে না। অথচ তাকেও ব্যক্তিগত সংকীর্দতার অন্ধকার থেকে 
মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন । কারণ সকলেরই মনের ভিতর লুকিয়ে আছে আর একটি মন, __ 
যা স্পষ্গ্রা্থ যুক্তির ভাষায় কথা৷ বলতে পারছে না, অথচ তার প্রকাশ ঘটলে তা৷ লাধারণ্যে 
আদস্বাস্চ হবে। 
রূপকথার জন্মরহন্ত এইখানেই লুকিয়ে আছে। উপন্াসের মত এখানেও পূর্ব-মধ্য- 
অন্ত্য-বিশিষ্ট টানা একটি কাহিনীর জাল বোনা হচ্ছে, ; তারই সমতালে বেড়ে উঠছে 
কতগুলি প্রধান ও অপ্রধান চরিত্র । কিন্তু শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইংলগ্ডের অন্যতম শিল্প- 
প্রয়োজন উপন্তাসের বাস্তবতা নামক ব্যাপারটি রূপকথার ছিল না। দৈব-অনুগ্রহে 


অন্ত সুর, আন্ত ভাব! ৭ 


রাজপুত্র এখানে অনায়াসে বাধার পাহাড় ভিডিয়ে যান, সমন্তার সধ্টসিন্কৃুকে অতিক্রম 
করেন,_শেষ পর্যন্ত রাজকন্ারপ ইচ্ছাকে করতলধূত করে তিনি বাস্তব-পৃথিবীর অসহায় 
নায়ককে বিশ্মিত করেন । 

অব্যবহিত পূর্ব-বাক্যটির রূপকচিস্তাকে আমরা অস্বীকার করি না। এবং রূপককথা 
থেকেই রূপকথার জন্ম হয়েছে, একথা ধরে নিলেও রূপকথার বস্তবিশ্বের চরিত্র যে বর্তমান 
গল্প-উপন্যাসের চরিত্র অপেক্ষা অন্তর, তাতেও কোন সন্দেহ থাকে না আমাদের । 

“বিজার'-জাতীয় টুকরো! লোককথার সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীনকাল থেকেই। তাছাড৷ 
লোকজীবনের বিস্ম়বোধ উৎপাদনের ইচ্ছা থেকে কীভাবে ধাধার গল্প কাহিনীর বিচিত্র 
ভাব ও বিষয় লুকিয়ে আছে তাও আমরা দেখেছি । প্রাচীন আলঙ্কারিকরা যে নবরসের 
মধ্যে “অদ্ভুত'কেও স্থান দিয়েছেন, তা থেকেও বোঝা যায় যে এই রসের শিল্প-নির্মাণ 
অপ্রচলিত ছিল না। এই সমন্ত শিল্পকাণ্ডের ভিতরে সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, 
কীভাবে পরিচিত বাস্তবের প্রাথমিক উপকরণকে ভেদ করে গডে ওঠে লেখকের মায়ার জগৎ, 
যা স্বভাবে বস্তবিশ্বের চরিত্র থেকে পৃথক হয়েও মানুষের গোপন কোন ইচ্ছাকে প্রাণ দিচ্ছে। 
তাকে আম্বাদ করার মানদগুটিও তখন বদলে যাচ্ছে। 

বিদেশি “গ্রটেস্ক' জাতীয় শিল্পকলাকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 811210% 
সম্পাদিত 17)5 70190101099 ০ ৬0110 1109191 7617)5-এর 40109605506, 
শীর্ষক অধ্যায়ে জানানে! হচ্ছে “01812016100 091101755 %/101) 10001815০01 170119119 
11850108119 1106%0$01) ৮1100) 810117815 81710 0011958. 179006 10001010013 
0], 19001157010 0: ৫1510101010; 95950198119 20501. 13051011 599 
078. 05৩ 001৫ ০0210190010] 01 59170019 16 16$6815 00105 06167/155 
010ি0016 00 655101995, 

দেশী-বিদেশী ফ্যানটাসি শ্রেণীর রচনাকেও এই গ্োত্রতৃক্ত করা যায়। সাধারণভাবে 
আমরা জানি যে ফ্যানটাসি উত্তট কল্পনার জগৎ। আভিধানিক অর্থে কথাটির একাধিক মানে 
খোজা হয়েছে । তাতে যেমন 'হ্যালুসিনেশন' বোঝায়, তেমনি 'ফ্যান্সি'ও বোঝায় । এই 
“ফ্যাজি'র স্থত্র ধরে বল! হচ্ছে 4069 0185 01 016811%5 1079810901010” ( %/5516175 
36৬612101) বত 001155180 10100100819 ) | অর্থাৎ শবটি থেকে একদিকে যেমন 
মনোরোগ ব। মানসিক বিকৃতি বেরিয়ে আসছে, স্থপ্রিশীল মনে সেই বিক্ৃতিই কিন্তু সদর্থে 
রসস্থষ্টির যোগ্য বাহন হয়ে দীডাচ্ছে। 

এই সৃষ্টিঈীল কল্পনাও এক অর্থে “হপ্ নামক জৈবিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত । এনসাইক্লো- 
েডিয়া ব্িটানিকা-এর 18) ৬০1. জানাচ্ছে : “ডা1050, ৪ 0550 119০ 35 ০৫১০. 


এ 


515৩ ৪85/8106 16109 (0 10956 ০01016800 10) 015 50511012176 2100 115 
081010176 10:09695 ৮10) 11001 01170 ০0170601) 01: 10981081 0017510618019118 
০0001010179 060901716 9৬০178016 1017 909515119, (19359 208010108- 
8৫18, 15 7:01 :) 

“হযবঞল+ বা এলিসের কাহিনীকেও এইভাবে ব্যাখ্যা কর! যাঁয় ঃ “বেজায় গরম। গাছ 
তলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির । ঘাসের উপর রুমালটা 
ছিল, থাম মুছবার জন্য যেই সেট। তুলতে গিয়েছি, অমনি রুমালটা বলল “ম'যাও।” পাঠক 
মনে মনে মুচকি হেসে ধরে নেন যে তৃতীয় বাক্যের থেকেই গল্পের আত্মচরিত্র ঘুম ও 
জাগরণের মধ্যবিন্দুতে চলে গেছে। 

কিংবা এলিসের কাহিনীর দ্বিতীয় অন্চ্ছেদেই যখন দেখি 451)6 %/89 ০0151061108 
গা) 001 0%%11 10100 (8৩ ৬511 85 9119 ০010, 101: 06 1701 092/ 107806 1761 
[661 91১ 5166৬ 80. 500010 ) ৬/1)911)61 1176 [01685016 01 [08101106 & 0815১ 
01781) ৬০৪] 06 ৮0111) 1116 11098016 01 £90016 90 210. 101010116 1106 
08151895 ড/101) 51100610019 2. ৬/1)105 2২011 ৬10) [91100 5১59 181 01056 6 
1367, তখন সহজেই বুঝি যে এলিস ইতিমধ্যেই অর্ধধুমন্ত অবস্থায় চলে গেছে। 

এইভাবে স্বপ্রের মধ্য[বন্দুতেও বাইরের স্পর্শ অন্তর্মনে স্বপ্নকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। 
জাগরণেও দ্বপ্নের বহিভূ্তি ঘটনা তার দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। মেজমামার কানমলা৷ 
এইভাবেই “হয়বরল'-এ ব্যাকরণ শিং-এর গুঁতোয় পরিণত হয়। 

কিন্তু এতো গেল শ্বাপ্রিকের কথা । তার ম্বপ্ন যখন ফ্যানটাসির রসে সিক্ত হয়ে 
পাঠকের কাছে পৌছচ্ছে, তখন পাঠকের প্রতিক্রিয়াই বা কীরকম হতে পারে? 

সে যদিও জানে যে গোট। ব্যাপারই ঘটছে স্বপ্নের ভিতর, তথাপি কাহিনীর এ 
বিচরণভূমি তার কাছে বাস্তবজীবনের জাগ্রত অবস্থার বিশিষ্ট ন্ূপ ( এ ক্ষেত্রে ফ্যানটাসির ) 
ধারণ করে হাজির হচ্ছে । পাঠক জানে যে বন্তত এ স্বপ্ন দেখা বা নিন্রাটুকুই বান্তব। 
এইবার সে বাস্তবাতীতের রাজ্যে প্রবেশ করছে। 

বিশ শতকে এসে মানুষ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে, যেখানে 
অসম্ভব-জাত বিম্ময়বোধ তার হারিয়ে যাচ্ছে, গেছে । অথচ সেই অনুপস্থিত বিশ্ময়কেই 
সে আম্বাদ করছে শিল্পের মধ্যে । “71710582106 10011080195 এলিস যখন 
বলছে, 

401071861-1119” 1 5910 81106 201658178 11617561100 0116 1178 1৪৪. 
৪108 2800119৪9০৪: 2) 005 স10, শু 18 ০৬, ০০৪1৫ 181, 


অন্য স্থুর, অন্য ভাব! ৯ 


“ড/০ ০০1) 1816 9810 05712611119, “৬1050 00565 21909৫গ ৬০1 
(21101118 (০0+**" 

/৯11০6 ৬৪৪ 5০ 29091151150 (1881 516 ০০00101+0 09810 101: ৪ 111107806% 
(7৮127, 2870511 ০1198001৮ 197 )। 

কাহিনীর এই অংপে ভাববিকাশের তিনটি স্তর স্পষ্ট। টাইগার লিলি ফুলগাছ কথা 
বলতে পারে না। যদি পারত! প্রথম শ্ুরে এলিসের এই ভাবনা ম্বাভাবিকত্বের জগৎ 
থেকে উ্থিত হল। টাইগার লিলি জানাল যে সে কথা বলতে পারে । এই অসম্ভব কথাটিই 
ভাবের দ্বিতীয় স্তর । তৃতীয় স্তরে এসে এলিস বিশ্মিত হচ্ছে। প্রথম দুই স্তরের পরস্পর 
বিরোধ বৈপরীত্য-হেতু এলিসের প্রত্যাশিতের জগৎ ভেঙে যাচ্ছে বলেই সে বিম্মিত হচ্ছে। 

এই প্রত্যাশাকেই অগ্যভাবে পরিপ্রেক্ষিত বলা যায়। ম্বাভাবিক জগতে প্রতিটি বস্তর 
গ্রহণ ব্যাপারে এক-একটি পরিপ্রেক্ষিত থাকে । তার ভূমিটি সরে গেলেই অসম্ভবের রাজ্যে 
উপনীত হই আমরা | এই প্রত্যাশার জগতের নিয়মকেই [2010 7২801012106 হা 
(8500 171 1.106180016? গ্রন্থে 00900 10195 বলেছেন। সে সম্পর্কে ধারণ! 
স্থৃতরাৎ 90179 ও [ব011561856 উভয় ক্ষেত্রেই থাক। প্রয়োজন। একে টিকিয়ে রাখলে 
99156 নজায় থাকে, তাকে অস্বীকার করলেই 1ঘ09259196 আবির্ভূত হয়। 

“হু যবর ল'র একাট অংশ উদ্ধার করলে ব্যাপারট? স্পষ্ট হবে : 

“কে যেন ভাঙ। ভাঙ। মোট। গলায় বলে উঠল “সাত ছুগুণে কত হয় ?*** আমি 
বললাম “সাত ছুগুণে চোদ্দ । কাকট। অমনি ছুলে ছুলে মাথা নেডে বলতে লাগল “হয় নি, 
হয় নি, ফেল? ।***বললাম নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত ছুগতণে চোদ্দ, তিন 
সাতে একুশ |, কাকটা""*বলল “সাত ছুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেম্সিল।, 
আমি বললাম**"*এখন কেন? কাক বলল, “তুমি যখন বলছিলে তখনে পুরো চোদ হয় 
নি। তখন ছিল তেরে। টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই । আমি যদ ঠিক সময়ে বুঝে ধ 
করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তউ1 হলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাক! এক আন! নয় পাই । 

কাহিনীর এতটা অংশ ইচ্ছ। করেই উদ্ধার করা হল। এর প্রতিটি অংশের ও 
ভাবনাগ্রবাহের প্রতিটি স্তরের অসঙ্গিত (0108110 181১-কে অন্বীকার) প্রত্যাণাব 
জগৎ থেকে আমাদের ক্রমাগত দুরে ঠেলে দেয়। সাত ছুগুণে চোদ্দর প্রত্যাশার জগং 
বৈপরীত্বের মত হাজির থেকে ফ্যানটাসির উন্মার্গ চিন্তাকেই স্পষ্টতর করে। 

ফ্যানটাসির মধ্যে কল্পনার উন্মার্গ চিন্তা এই ভাবেই বান্তব পৃথিবীর ভাব ও ভাবা 
থেকে পাঠকের মনকে উড়য়ে নিয়ে যায় নীল আকাশের গায়ে_-পাল তোলা শাদা মেঘের 
নৌকার মত ছুলতে থাকে আমাদের মন। আবার যদি দ্বিতীয় মাত্রা খোজার চেষ্টা চলে, 
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তবে অনেক সময় দেখ! যায় লেখকের একটি অন্ঠতর উদ্দেশ্ঠও ঢাক! ছিল ফ্যানটাদির 
ভাব ও ভাষার মলাটে । 

উদ্ধাত অংশে কিছুক্ষণ আগেই আমর! দেখছে যে সময়ের সামান্ত হেরফেরে “চোদ্ধ” 
হয়ে যেতে পারে 'তেরে! টাকা চোদ্দ আন। তিন পাই” ব1 “চোদ্দ টাক। এক আন নয় 
পাই'। এই ঘটনাটি কিপ্রশ্ন তুলছে ন। মানবজীবনের তাৎক্ষণিক জীবনযাপন সম্বন্ধে? 
এই মুহূর্তের আমি আর কিছুক্ষণ পরের আমি কি একই লোক? এমন কোন স্থির উদ্দেশ্য 
ও বিশ্বাস কি আমার জীবনের সামনে দীডিয়ে আছে, যা জীবনের প্রতিটি সেকেগু-মিনিট 
ঘণ্টার দিনযাপনকে অখপ্ডিত সম্পূর্ণতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ? অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি 
মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে অর্থবহ ? 

আত্মজিজ্াসার ও পারিপার্থিক মানবজীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের পর হতাশ আমাদের 
মনে হয় £ না, পারে না। আ্যাবসার্ড শিল্পের মতই সেক্ষেত্রে 'হযবরল'র এই অংশটি 
উদ্দেগ্রহীন মানবজীবনের তাত্ক্ষণিকতাকে আরও প্রকট রূপে হাজির করে। আমাদের 
জীবনটাই যে 'হ যব রল' হয়ে গেছে, তখন আমরা ভেতরে ভেতরে তা৷ টের পেতে 
থাকি। 

কোন সন্দেহই নেই যে আ্যাবসার্ড শিল্পের এই অবান্তবিক (1107-16811910 ) ভাষা 
লেখকের একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন ও তার প্রকাশের অনিবার্ধ রূপ । অ্যাবসার্ড-এর ভাষা 
সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে তাই আ্যাবসার্ড দর্শন সম্বন্ধে ছু-চার কথ! বলে নেওয়া যাক। 

১৮৩৩ খুষ্টাবে নীটুশের 'জরবুষ্ প্রথম প্রকাশ পায়। তারপর থেকে এমন মানুষের 
সংখ্যা ক্রমশ বদ্ধিত হয়েছে যার! নীটশের মতই মনে করেন যে ভগবান মারা গেছেন। 
তাই তারা এখন এমন-এক বিশ্বে অবস্থিত, একদা! যার একটি কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সেই 
কেন্তরবিন্ুর অভাবে বর্তমান জীবনযাত্রা উদ্দেস্তহীন হয়ে পডেছে। এবং সেইজন্যই 
বর্তমান, বিশ্ব ও তার সংসারযাত্রাকে রীতিমত স্খলিত, উদ্দেশ্ঠহীন, এককথায় আ্যাবসার্ড 
বলে মনে হয়। এই ধারণ! থেকেই অ্যাবসার্ড শিল্পের যাত্রা শুরু । 

এর ফলে পুরনো মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত শিল্প স্থষ্টিকরাকে অনেকে নিরর্থক, 
অনাবশ্তক, অনুপযুক্ত বলে মনে করেন । 08551) [8065 0060 016 90 018 
101 00995 100 %/1)017) 0১6 ৬0110 183 10958 15 06101081 69181790101 20৫. 
17898121061. 19 110 10911601 7009981016 10 8০9619৫ ৪10৮0011015 90111 0859৫ ০018 
00৩ 0011007)080010 ০৫ 86815098103 810 90109065 0380 1১8৬৩ 1099 (1৩11 
81101? (7 389, "176 11058060105 80901 1976 76110801508 
1১68110 7218117 ) 1 


অন্ধ স্থর, অন্য ভাষ। ১১ 


এই জাগতিক বিশৃঙ্খল] ও যুক্তি হীনতা ও জীবনবৃত্তের কেন্দ্রীয় সত্যবিন্দুর অভাববোধ 
সম্পর্কে সক্রিয় ও সচেতন করাই ত্যাবসার্ড শিল্পরে অভীগ্ষা। | এ্রশ্বরিক উপস্থিতির 
অভাবে, কেন্দ্রীভিগ উদ্দেস্টের অভাবে মানব-অস্তিত্ব বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিধ, কোনও সাধারণ 
আযাত্মিক সততায় শ্ত্রবন্ধ নয়। আ্যাবসার্ড শিল্প মুগ্ধ, সন্তষ্ট, নিশ্চিন্ত মানুষকে আঘাত করে 
বর্তমান চেতনায় নিয়ে এসে 100107180 15811 ০01 1015 ০0201000) (7, 390, 
“75 11759806 01089 /১0901৫ ) সম্বন্ধে সচেতন করে। 


এই দচেঙনার কাজটি অনেক সময় একটি ব্যাঙ্গাত্বক মাত্র যুক্ত হয়ে হাজির হয়। 


এই প্রসঙ্গে ক্যামুর গ্ঘ মিথ অব ছ্) সিসিফাস'-কে মনে পড়ে, যেখানে মানবজীবনের উদ্দেশ্য 
হীনত। বোঝাতে গিয়ে তিনি কা্ঘরে আবদ্ধ মানুষের টেলিফোন করার নির্বাক মুকাভিনয়ের 
ভঙ্গিমার কথা৷ বলেছেন। 


এই উদ্দেশ্তহীন অভ্যস্ত, যান্ত্রিক, ঘুমস্ত ও অনবচেতন মনকে ভ্যাবসার্ড শিল্প ফুটিয়ে 
তোলে। স্থ্যররিয়ালিস্ট চিত্রীও প্রথাঁসিন্ধ মাধ্যমের দ্বারা তাঁর ভাবনাকে মুক্ত করতে 
না-পেরে মাববমনের অন্তস্থিত এই জটিল, ব্যাখ্যাতীত ভাবরূপকে তাঁর ছবিতে ফোটাতে 
চান। তবে 9811981191 00115 2৪১ 101) 110, 11116 005 29010. 0181175 
(0 ০০ ৪ 1609001010. 01 1166, (1116 10100101781 01 ৬0110 1101819 
[51191511015 )। 

“হু যবর ল'র প্যাচারূপী বিচারকের ঘুমিয়ে পডার দৃগ্টি এইভাবে ব্যাখ্যাত হতে 
পারে। তাছাড়া লক্ষণীয় যে বিচারকন্নপে প্যাচাকে নির্বাচন করা হয়েছে, দিবালোকের 
মুক্ত আলোয় যে তাকাতে পারে না। শুধু তথাকথিত বিচারালয় নয়, জাগতিক যাবতীয় 
বিচারদৃশ্যেই কি এই অবহেলা! ও অন্ধত্ব আমাদের নজরে পড়ে না? 


আ্যাবসার্ডে ধর্শক/পাঠককে সচেতন করা হয় এই বিশৃঙ্খল জগতে তার করুণ ও 
অব্যবস্থিত উপস্থিতি সম্বন্ধে ; এইরূপ অস্তিত্ব এলিসের বিভিন্ন রূপাকৃতির ( গল্পের শুরুতেই 
দে মিশ্র স্থাদগঞ্ধের চাটনি খেয়ে, কেকের টুকরে। কামড়ে, জাপানি পাখা হাতে নিয়ে 
বারবার অন্বাভাবিক লম্! ও ক্ষুদ্রায়তন হয়ে গেছে ) ও বিভিন্ন লোকের কাছে তার বিভিন্ন 
পরিচয় থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। 

“হযবর ল'র কি মুশকিল। ছিল রুমাল, হয়ে গেল একট] বেড়াল।' অমনি 
বেড়ালটা বলে উঠল “মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ভিম হয়ে গেল দিব্যি একটা 
গ্যাকপেকে হাস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।' আমি খানিক ভেবে বললাম “তা হলে 
তোমায় এখন কি বলে ডাকব? '*'বেড়াল বলল “রুমালও বলতে পার, চন্ত্রবিন্বুও 


১২ 


বলতে পার। এই অংশটিও আমাদের বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলছে) অর্থাৎ কারুরই 
কোন স্থির সনাক্তকরণ ঘটছে না। 

যেহেতু প্রচলিত শিল্পমাধ্যমের মত পূর্বপরিকল্পিত শৃঙ্ধলাবন্ধ ঘটনার প্রতীতিকে সে 
হাছ্বির করে না, বরং শিল্পীর অন্তৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করে, তাই আ্যাবসার্ড তথাকথিত 
যুক্তিশৃঙ্খলের (যা কেন্দ্রাভিগ অস্তিত্বের অভাবে অর্থহীন) বদলে মৃত্ঠ ভাবরূপের 
(10011016915 10719665, ১7776117680 ০01 005 /১০5৫+ ) ভাষায় কথা বলে, 
তাই কোন যৌক্তিকতা! বা উুচিত্যবোধজাত সমন্থা-সমাধান প্রভৃতির বদলে আ্যাবসার্ডে 
শুধু মানবজীবনের আপাতিক উপস্থিতিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়। এই শুধু বেঁচে থাকার 
উদ্োশ্তাহীন যাত্রায় একই জীবনের যে বিভিন্ন খণ্ডিত মুর্তি, তাকে অস্তিত্ববাদের দর্শনেও 
ফোটানো হয়েছে ; অবশ্যই অন্ত ভাবে, অন্যনুে, অন্য উদ্দেশ্যে | 

যেহেতু আযাবসার্ডে শিল্পীর মনোজগত্ের অন্তরতম চিন্তাকেই ফুটিয়ে তোল! হয়, তাই 
এতে বহির্জাগতিক ছন্দ, তা-জাত নাটকীয়তা, থাকে না। কোন উচিত-কথার অস্তর্বাণীও 
এতে নেই। কারণ সাধারণ অর্থে কোন কাহিনী-বিস্তার বা প্রাবন্ধিক বাণীদান তার 
লক্ষ্য নয়। কাব্যিক চিত্রমালাই তার ভাষ। ও ভঙ্গি | 

1.00%/15 701886-এর মতে আমাদের অনুভূতিগুলি প্রত্যক্ষত কতকগুলি রূপাকৃতির 
জন্ম দেয়। বিঙ্টেষণী চিন্তার মাধ্যমে তাকেই আমরা সাধারণ প্রকাশভঙ্গিতে অনুবাদ 
করি। সৃষ্টিশীল অশ্ুভূতিপ্রবণত্া1 এইভাবে বিঙ্লেষণী যুক্তির ছারা প্রভাবিত, বাধাপ্রাপ 
ও খণ্ডিত হয়। আ্যাঁবসার্ড এক অর্থে কাব্যিক রূপপ্রকাশকেই বিশিষ্ট মাত্রা! ও ভাষা দেয়। 
তখন তার গগ্চভাষাও কোন-কোন ক্ষেত্রে গন্ঠের সাধারণ শ্বভাব্চ্যুত হয়ে যুক্তি-শৃঙ্খল, 
বিশ্টেষণী দক্ষত। ও বিবরণী প্রতিভার বদলে শিল্পীর মনোজগতের একান্ত প্রত্যক্ষ, কোন 
কোন ক্ষেত্রে অরূপ চিন্তা ও বপাক(তির শ্বভাব-বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষা-প্রকাশের 
বহিভূর্ত এই সত্যকে আ্যাবসার্ড ধরে রেখেছে । তার এ ধারণাডঙ্গিমাই ত্যাবসার্ড শিল্পের 
বিশিষ্ট ভাষা । 

এই প্রসঙ্গে 'হ যব র ল'র ম্াডার গাওয়া 'লাল গানে নীল স্থর হাসি হাসি গন্ধ" 
পংক্তিটিকে নেওয়া যেতে পারে । গানের স্থরের বর্ণচিন্তা সচেতনভাবে আমরা করি না; 
তা থেকে যে গন্ত বেরিয়ে আসতে পারে, তা-ও যুক্তিপূর্ণ বলে আমাদের মন মেনে নেয় না। 
স্থরের জালে মনেমনে অনেকেই ছবি আ্জাকি. _তখন তাতে বর্ণের প্রলেপও পড়ে, --কিন্ত 
প্রচলিত পদ্ধতিতে তাকে ব্যক্ত করি কি? 

কিংবা এলিসের কাহিনীর যষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে কথা-বলা বেড়াল যেভাবে অনৃশ্ব 
হয়ে গেল, তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যখন বলছেন £ 8120. 0015 (1035 10 5812191950 


অন্ত স্কুর, অন্য ভাষা ১৩. 


00105 5105/19, 08191)106 %/10) 006 2100. ০: 06 (811 8150. 6180116 ৮101) 075 
৪70) 11101) 161581050 50106 0006 8:61 0175 1690 ০ 11180. £010৩" তখন 
আমরা স্পঞ্ই বুঝতে পারি যে যদ অবয়বহীন এই হাসিট্ুকুও আমাদের অবচেতন 
মনের দৃশ্টের জগতে অনেকক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে, বাস্ত বক প্রথাগত কাহিনীতে বা 
যুক্তিপূর্ণ ভাবায় তাকে ব্যক্ত করা যায় না। কবিতার বিষয়স্ক্ত এই নিরালম্ব মৃচকি 
হাসিটুকু উত্তটের দিগন্তে চিরতরে ঝুলে রইল। 

ইয়োনেস্কো তীর “1 80. 0161) [1 ]. ৫610101-এ বলছেন যে যদ সত্যিই 
সম্পূর্ণত অন্তর্ননের প্রকাশ ঘগাতে হয়, তবে প্রচলিত ব্যর্থ লজিকের সীমা সপ্গদ্ধে সচেতন 
হতে হবে। তবেই শিল্পীর অন্তশ্চেতনার সাহসী প্রকাশ ঘটানে! যাবে। লিয়রের 
ছড়ায় বা হাম্ট-ডাম্টির জগতে আদলে ইাউপুর্বে প্রকাশিত চবিত-চর্বণের ভাষা! ও 
চিন্তাকেই স্থক্্মভাবে ভ্যাঙানো হয়েছে। অথচ এই ভাষা ও চিন্তাই বর্তমান পখবীতে 
স্থল ও প্রবল প্রতাপ দেখাচ্ছে । এই নির্বোধ, সন্তপ্ট, চেতনাহীন পৃথিবীর বিকট রূপকে 
আযাবসার্ড শিল্পে বিকটতর করে দেখিয়ে পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা চলে”খানকটা শক- 
থেরাপির মত। 


শিল্পে প্রকা।শত ফ্যানটাসি ব! আবপার্ড ব। ননসেন্স-এর সঙ্গে বাস্তবিক এ মনোভঙ্গির 
পার্থক্যের পরিখ। থেকেই যায়। মনে য এল, তাকেই যদি লেখা যায়, তবে তাতে 
পাগলামির লিখিত প্রকাশ ঘঈতে পারে, উত্তট জগতের শিল্প তাতে রচিত হয় ন।| কারণ 
তা হলে তাতে নততমান জগতেরই খণ্ডিত এক ট্রকবে। অংশ প্রকাশিত হবে, _ কিন্ত এই 
পৃথিবীর উদ্দেশ্যহীনতার সম্পূর্ণ প্রাতিচ্ছবি, য1 উদ্তট শিল্পে প্রত্যাশিত, _ তাকে ধবা যাবে 
না। কারণ আসলে তে। উদ্ভট শিল্পেরও উদ্দেগ অছে £ বর্তমান বিশ্বের উদ্দেশ্ঠহীন, 
খণ্ডিত, পারম্পধহীন বেঁচে থাকাকেই সে সম্পূর্ণত প্রকাশ করতে চায় । 


আযাবসার্ডের এই দর্শন ও রসবপকে তাত্বিকের। অভিন্ন বলে মনে করেন। আমরা তা 
যনে করি না। পরশ্তরামের “দক্ষিণা য়" গল্পটিব কথাই ধর! যাক। রসবপের উদ্ভট স্বাদের 
জস্ক এটিকে আপাত ফ্যানটাসি বলে মনে হয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই এটির অন্য 
উদ্দেশ্টট ধর] পডবে | নানাবিধ চোরা কারবারের মালিক অসৎ বকুলাল দত্ত । দুঃখী 
অসহায় মানুষের ঘাড মটকে বাঘের মতই সে শোষণ করেছে তার রক্ত ব! প্রাণশক্তি। 
ফলে “বাবা দক্ষিণরায় তাঁর ল্যাজটি চট করে বঝুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে 
দেখতে বকুলাল ব্যাত্্রবূপ ধারণ করেলন ।* প্ররুত জীবনে যে জীবনধাপন ছিল বিকট, 
জ্যাবসার্ড গল্পে তাকেই নিকটতর করে প্রকাশ করা হল। বকুবাবুর ব্যাদ্রৰপ ধারণ 
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ব্যাপারটা আলাদা করে দেখলে ফ্যানটাসির মত, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্তের দিক দিয়ে 
ভাবতে গেলে গল্পটিকে আযাবসার্ড-এর উদাহরণ বলেই মনে হয় । 

এইসুত্রে ব্রিলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র কথাও মনে পড়ে । সেখানে প্রতিশোধের 
জন্য খেতুর ব্যাঞ্ররূপ ধারণের ঘটনাটি ফ্যানটাসি বলে মনে হলেও “কঙ্কাবতী” শুধু 
অকারণ পুলকে রচিত হয় নি। উদ্দেস্তের দিক থেকে এটাও সামাজিক ব্যঙ্গের শিল্পগ্রকাশ | 

বিদেশী কাহিনীর মধ্যে সুইফটের “গালিভার্স ট্রাভেলস'কে মনে পড়ে । অষ্টাদশ 
শতকের ইংলের বহুবিধ কদাচার, ভগ্তামি ও অমানবিকতাই এক্ষেত্রে লেখকের আক্রমণের 
বিষয়। তৎকালীন ইংলগডের রাজনৈতিক আবহাওয়া। ছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ । খোলাখুলি 
প্রতিবাদ কর], তাই, স্থইফ.টের পক্ষে সম্ভব ছিল না । তিনি বেছে নিলেন এক উত্তট 
কাহিনী, যার শিল্পিত আবরণীর আড়ালে দীড়িয়ে লেখক যুদ্ধ চালালেন “01 ০1761 
5100 ] [0100956 (০ 12795611 1) 91] 109 1800015 15 (0 91005 ৬০:1৫ 
19061 01191) 01011 10,..5/10070000 17010116019 ০0৬11 061801)7 (19061 00 10016, 
9600, 29, 125) লিলিপুটের দেশে গালিভারের বিরাট উপস্থিতির মতই তার 
পরিপার্থের ছোট মানুষদের মাঝে লেখকও এ্রন্ূপ বেমানান ছিলেন। 

এই ধ্বংসের ইচ্ছ। ও নিজেকে আড়াল করার প্রচেষ্টার জন্য "গালিভার্স ট্রাভেল্স? 
নামক রূপকটি উদ্দেশ্্ের দিক দিয়ে সামাজিক ব্যঙ্গ হলেও অসম্ভবের গল্লাঙ্গিকের মোড়কে 
মুড়ে পরিবেশন কর] হল। এখানেই একট। কথ বেরিয়ে আসছে। তা হল অ্যাবসার্ড 
তত্বে বিশ্বাসী ন। হয়েও তার রূপটিকে গ্রহণ করা যায়,_ যেমন করেছেন নাট্যকার মোহিত 
চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনায় মার্কসীয় দর্শন হাজির. থাকলেও 
নাট্যের আঙ্গিক রূপে তিনিও আ্যাবসার্ডের দ্বারস্থ হয়েছেন। 'রাজরক্ত' প্রভৃতি নাটকই 
তার প্রমাণ। 

সাধারণভাবে বল। যেতে পারে যে আ্যাবসার্ড যদি রূপকের আঙ্গিক গ্রহণ করে তবে 
রূপকের মধ্যকার “পিওর আযালিগরি'র আমেজ ভেঙে যায়। যদি বলি 'কলুর চোখ বাধ] 
বলদের মত? তবে মনে মনে শুদ্ধ একটি রূপক চিন্তা করি আমর] | কিন্তু রূপক কথ! থেকেই 
রূপকথ। জাত হয়েছে, সেকথ। মনে রেখেও বল। যায় যে গালিভারের কাহিনীর মত সৃষ্টি 
মিশ্র চরিত্রের । তাতে আ্যাবসার্ডের সঙ্গে শ্তদ্ধ রূপকের মিশেল দেওয়। হয়েছে, কোন 
কোন ক্ষেত্রে ফ্যানটাসির টুকরোও চোখে পড়ে । ফ্যানিটাসি, রূপক, আ্যাবসার্ড-এর চরিত্র 
ও চেহার1 মিলে মিশে এইভাবে এই ধরনের বেশির ভাগ কাহিনী মিশ্র একটি মৃতি পায়। 

“হযবরল'কে যে আপাতত সমাজ-সচেতন লেখ! বলে মনে হয় নাঃ রপকথার 
ভিতরের রূপক নয় বরং পরিবেশের মায়াই যে আমাদের প্রধানত আকর্ষণ করে, গালিভারের 
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গল্পের বামন ও দৈত্যদের কাহিনীর আকর্ষণেই যে আমর] নিবিষ্ট হয়ে যাই, তা এ লেখা- 
গুলিরই কৃতিত্ব । আঙ্গিকের বহিরাবরণ মনোহরণ না করলে রসস্ষ্টির প্রাথমিক দিকটিই : 
উপেক্ষিত থাকে, তখন লেখা হয় তত্বের সারসংক্ষেপ । বাইরের রূপেও রূপ প্রকাশের মায়ায় 
ুন্যবাদদী চার পদকারেরাই ধর] দিয়েছেন, সাধারণ দর্শক তে। ছার । 

রূপকথা, ফ্যানটাদি ব1 আযাবসার্ডের মত অবস্তবাদী শিল্পমাধ্যমে ভাব-ভাষা-ভঙ্গি কী; 
ভূমিক! গ্রহণ করে, তার পরিচয় পেয়েছি। এবার দেখ] যাক, প্রচলিত কাহিনীর মধ্যেও 
কী ভাবে বাস্তবাতীতের পদপাত ঘটে । 

প্রথমেই বক্তব্য, খাটি ভূতের গল্পকে এই আলোচনার বাইরে রাখছি। ধর্মতত্বমূলক 
কাহিনীর মত এখানেও বস্তর অতীতকে বিন! প্রশ্নে গ্রহণ করা হয় । ফলে এদের জগৎ ও. 
পরিধি সম্পূর্ণ ভিন্ন । কিন্তু ত্রেলোক্যনাথের সামাজিক রূপকের বহিরাবরণে যখন মজার 
সন্ধে যুক্ত হয়ে আমে ভৌতিক পরিবেশ, ব1 পরস্তুরামের বকুলাল দত্ত যখন হঠাৎ বা্বের 
থোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মানবাতীত পরিচয়ের ডোরাকাট। ছাপে, তখন তার অন্ত 
উদ্দেপ্ত সম্পর্কে পাঠককে সচেতন হতেই হয় । 

রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক গল্পগুলর সম্বন্ধেও একথ। সত্য । 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটির কথ! 
মনে করা যাক। ভাষার ও উপস্থাপনার ছুটি স্তর এই গল্পের অন্তর্বর্তী ছুটি ভাবনার পর্যাযকে 
স্পর্শ করছে। গল্পের শুরুতে বাস্তবিকের বর্ণনার চালে যে লঘু সাংবাদিকতার কৌতুকাবরণ 
তা৷ যেন বৈপরীত্যের পট হিসাবে কাহিনীর মধ্যবর্তী চিত্রভাষাটিকেই,--তার রহস্য ও অতীত 
উদ্ভাস সমেত, হছুটিয়ে তুলছে। “বিশ্বসংসারের ভিতরে যে এমন সকল অশ্রতপূর্ব নিগৃঢ় 
ঘটনা৷ ঘটিতেছিল, রুশিয়ানর। যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের ষে এমন সকল 
গোপন মতলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একট] খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, 
এসমস্ত কিছুই ন। জানিয়া আমর! সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়। ছিলাম ।" 

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যাক নিয়নোক্ত বাক্যটির স্লীতকে ? 'তখন হইতে ন্নানশালার 
ফোয়ারায় মুখ হইতে গোলাপগন্ধি জলধার উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকরশীতল 
নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্মরথচিত স্গিপ্ধ শিলাসনে বসিয়া! কৌমল নগ্ন পদপল্পব জলাশয়ের নির্মল 
জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্বে কেশ মুক্ত কয়! 
দিয় সেতা:-কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত |, কিংব। চিত্রল এই বাক্যটিকে ৮ 
“তখন শুত্যা নদী শীর্ণ হইয়া! আসিয়াছে; ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্ছের আভায় 
রঙিন হইয়। উঠিয়াছে, এ পারে ঘাটের সোপানমূলে হ্বচ্ছ অগভীর জলের তলে হুড়িগুলি 
বিক্ঝিক করিতেছে । কিংবা ঘ্রাণ্ণনির্ভর এই বাক্যটিকে £ “নিকটের পাহাড়ে 
বনতুলসী পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন স্থগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে, 
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ভারাক্রান্ত করিয়। রাখিয়াছল। ব।স্পর্শযুখর এই বাক্যকে £ “যে মায়াময়ীর! আমার 
গায়ের উপর দিয়! দেহহীন ক্রতপদে শব্বহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয় শুস্তার জলের উপর দিয়া 
ঝাপ দিয়া পড়ি্নাছিল, তাহার! সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নি্র্ষণ করিতে আমার পাশ দিয়া 
উঠিয়] গেল না।” কবিহ্বময়, ভ্রুতবেগ, তৎসম-বহুল ও ইন্দরিয়র্ভর এই চারটি বাক্য যেন 
মুরের কোন সঙ্গীতকে, চিত্রকে, গন্ধকে, অধরা স্পর্শকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে “বহুযুগের 
ওপার হতে' ৷ মাঝে-মাঝেই দীর্ঘ বাক্যগুলি প্রবহমান সময়ের বিস্তার ও কল্পনার ব্যাপিকেই 
আকার দিচ্ছে। এই গল্পের শুরু ও *্যের ফ্রেমটিতেই যা-কিছু কথোপকথন। ভিতবে মেহের 
আলির চিৎকার ভিন্ন স্পষ্টগ্রাহু কোন উত্তি-প্রত্যুক্তি নেই। এখানকার ভাষ। নীরবতার ১ 
দৃষ্ঠের ৯ উপলন্ধর | বাইপূর্থিবীর কেজে! গদ্য এখানে বাতুলতার নামান্তর। তাকে 
উপরিতলের ও অপ্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে বলেই অন্ত এই ভাষ। তার অন্ুগ ভাবনাটিকে 
ফুটিয়ে তুলছে । তৎসম শবের ভার যেন ভারী ওজনের অতীতকেই প্রাণ দিচ্ছে। 

জীবনানন্দের কবিতাব ভাষায়ও এইরূপ অলৌকিক ভাবনা ছায়া ফেলেছে। “চুল 
তার কবেকার অন্ধকার বিদণার নিশ1/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্ধ' | এই কাব্যপংক্তিতে 
ব্যবহৃত আকার চিহ্ছেব দীর্ঘস্কর যেন প্রবহমান সময়ের শ্রোত থেকে অতিদুবেব কোন 
অতীতকে, তার দীর্ঘতাকে ছোবার অভিপ্রায় বলে মনে হয়। 

ম্যাকবেখ, নাটকের বহিরাবরণকে তেমনি অনেকখানন প্রভাত করেছে ব্যাক 
ম্যাজিক' ও “উইচ-ক্র্যাফট'। সেইসময়কার ইংলণডে এসবের প্রচলন ডিল বহুল 
পরিমাণে। 

কিন্তু “ক্ষুধিত পাষাণের বা “বনলত। সেন-এর ব। “মাকবেধের এই সব অলৌকিক 
ভাব ও ভাষা শুধু বর্ণনার সুত্র ধরেই ফুরিয়ে যায় না,__তার থেকেই বেরিয়ে আসে অতীতকে 
স্পর্ণ করাব জঙ্য ক্রিন্ন ক্তবানেব অনিবার্ধ ঝৌক, মানব-মস্তিস্বের মর্মভেদী গাট নিঃলহায় 
বেদনাবোধ ও আশ্রয়াকাম্মা এবং লোভ, উচ্চাশা ও হিংসাব পরিণামে ধ্বংসমুখী ভয়ঙ্কর 
হাহাকার । 

একেবারে শ্বাভাবিক গপ্পের মধ্যেও তাঁর ভিতরকার বেদনা ব। অন্তর্বাসটুকুকে 
ফোটানোর জন্য অলৌকিক উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে । এই মুহূর্তেই “বিষবৃক্ষ' উপন্তাস 
বা “মধ্যবতিনী” গল্পটির কথা মনে পড়ছে । 


অদ-এর জীবনে ইন্দুমতীর মত ু্মুখীও ছিল নগে্ত্র জীবনে একাধারে গৃহিনী, 
সচিব, সধী, মিত্র, প্রিয়'শত্য। ও ললিতকলায় পারদণিনী। তাদের যৌথ জীবনে কোন 
মালিন্তের ছায়! পড়েনি কখনে!। হঠাৎ এল কালবৈশাবীর মত ছুর্ধোগ। কুদ্দর মোহে 
পড়ে নগেন্জ ত্যাগ করল নুরধমুখীকে । পরে কুন্দর আত্মহত্যায় তাদের পুনগিলন ঘটলেও 


অন্ত স্থুর, অন্য ভাষ৷ ১৭ 


কাহিনীটিকে মিলনমূলক বলা যাচ্ছে ন!। তাদের দুজনের ভবিষ্ুৎ জীবন রিল, কষটময় হাদির, 
মত হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ছুজনের মাঝখানে চিরদিন থেকে যাবে 
ুন্দনন্দিনীর সরল, নিষ্পাপ, অপচয়িত জীবনের দীর্ঘশ্বাস “মধ্যবতিনী? কাহিনীতেও 
স্বামী-স্ত্রীর মিলনহুখের মাঝখানে থেকে যাবে অন্য আ্্ীর মৃতদেহ । অর্থাৎ তার চেতন]। 
এইভাবে খু+টিয়ে দেখলে বোঝা৷ যায়, বাস্তবিক জীবনের অন্তত্তলে যে বুদ্ধির অতীত নুক্্ম ও 
রহন্যময় চেতনাটি রয়ে গেছে, তাকে যুক্তির আলোয়, তবমুখর গন্চে বা বিশ্টেষণধর্মী বাক্যে 
ব্যাখ্যা কর! যায় না,--তাকে ফোটাতে গেলে অন্ত স্থরে কথা বলতে হয, অন্যভাষায়। 

কিন্তু এখানেই প্রশ্ন উঠবে সর্বসাধারণের কাছে এ মাধ্যমে কতদূর পৌছানো যায়? 
গল্পের ভিতরকার গলটুকুকে তাঁর) খোজ করে টেনে নেবে কি কাছে? ডেকে নেবে কি 
কথার ভিতরকার সেই কথাকে; তাদের মনের মধ্যেও লুকিয়ে আছে নিভৃতে, চর্চার 
অভাবে ধুলিধু্টরত বর্ণে? সাধারণ পাঠক, ধার। প্রচুর পাঠের প্রভাবে দীক্ষিত নন, 
তীর! কি অলৌ কক ভাষা ও ভাবের পরিমগ্লে বাধাগ্রস্ত হবেন? 

অল্প শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই সমস্যার কথ। ভূলে যাবার নয়। 'কন্ধ ধার! শিক্ষার 
আরও নিম্নতর শুরে ফরাভিয়ে রয়েছেন, ধারা তথাকথিত নিরক্ষর, _তাদের কাছে কিন্তু 
অনেক ক্ষেত্রে এই মায়াময়, অলৌকিক উপাদান অনেক সহজে, শ্বতন্কর্তভাবে গৃহীত হয়। 
“নাগিনী কন্যার কাহিনীতে মিথ-এর ব্যবহার আমাদের কাছে অবিশ্বাসের শুরে। সেইখান 
থেকে হাত বাঁডিয়ে অনেকট। শিান্বাদের জন্য আমর! তাকে; তার জীবনকে ছুয়ে ফোঁল। 
কিন্তু সাধারণ নিয়জ অস্ত্যজ মানুষের কাছে এ জীবন ও তার সত্য কি অত্যন্ত স্বাভাবিক 
ও বাস্তবিক নয়? দৈব-অনুগ্রহ, স্বপ্ন, পুনর্জন্ম ও জীবনের মূল্য গত রহন্ত তাদের কাছে 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সমাহিত নয়। যেভাবে আমর দৈব-নির্ভর কোন মিথকে অবিশ্বাসের 
চোথে দেখি, সেইভাবেই তারা দেখে বিজ্ঞানের চমককে। বিজ্ঞান-ই তাদের জীবনে 
বহুদুরের স্বপ্রময় অলৌকিক -হাতছানি। 

উচু স্তরে মানুষের শুভবোধ ও সরর্থক আকর্ষণও যে নিম্নজ, বঞ্চিত মানুষের কাছে 
কতখানি দুর্বোধ্য “আক্রোশ' চলচ্চিত্রে তার নিদারুণ দুরত্ব জামরা অনুভব করেছি। 
এই যোগাযোগহীনতাকে ঘুচিয়ে দেবার কাজেও অ-লৌকিক কাহিনীর ভাব ও ভাষা 

সাহায্য করতে পারে, প্রাথমিক ভাবে । 


১ প্রদত্ত নক্শাটির বন্ধিত অংশ অনেক জটিল, বনুবক্র এবং তরঙ্গিত হতেও পারে । 
এক্ষেত্রে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক ঘলে দেওয়া! হল ন। 
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সাধারণ মানুষ সাহিত্যের নায়ক হতে পারে নাঁ_-এমন একটি মত একদ। চালু ছিল, আর 
কিছুটা যে অন্ুহুত-ও হয়েছিল প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে শ্তরু করে শেক্সগীয়র পর্যস্ত যাবতীয় 
নাটক তার প্রমাণ । আধুনিক কাল যে এই উন্নাসিকত। ত্যাগ করতে পেরেছে, সেটা তার 
একটা মস্ত গুণ। আধুনিক সমাজতান্ত্রিক বিশ্বাসে প্রলেতারিয়েত ব1 সর্বহারাকেই ইতিহাসের 
নায়ক মনে কর] হয়-ফলত সাহিত্যেও তার সেই মর্ধাদাী। খেতের চাষি, কলের মজ্জুরঃ 
রাস্তার বেস্টা--যেকোন চরিত্রই যে নায়ক হতে পারে, একালের সাহিত্য ত। দেখিয়ে 
দিয়েছে । কিন্ত নায়কের “নায়কত্ব” ব্যাপারট। বোধহয় এতেও ঘুচে যাচ্ছে না। নায়ক 
যে-কোন সামাজিক স্তর থেকেই উঠে আসতে পারে ঠিকই, কিন্ত যে-কোন মানগুষ-ই আবার 
নায়ক হতে পারে না । রম্তয়তস্কি এক খুনী যুবক-কে উপন্াসের নায়ক করেছিলেন, 
আমাদের জানা আছে। সেই সঙ্গে এটাও আমাদের জানা আছে যে, খুনী মাত্রেই 
সাহিত্যের নায়ক হতে পারে না । নায়কোচিত গুণ তার একট থাক! দরকার । 

সেই “বিশেষ গুণ”টি এই যে, নায়ক আযাভারেজ বা আর-পাঁচটা গড়পড়ত! মানুষের 
"থেকে আলাদা! । তার আছে এক বিশেষ সমন্তা_-আর আমাদের বিচারে সেই সমস্কাটি 
হল কমিউনিকেশান বা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সমস্যা। নায়ক আযাভারেজের থেকে 
আলাদা) শুধু তাই নয়, চেতনার যে-স্তর থেকে সে কথা! বলে, সমসামর্িক কাল-সমাজ, 
'মনন-মৃল্যবোধ তার থেকে একটু ভিন্ন। ফলত দ্বন্ব_ব্যক্তির সঙ্গে তার প্রতিবেশের ; 
পরিণতি-ব্যক্তির দীর্ণ, খণ্ডিত মানস। রস্তয়ভস্কির রাসকলনিকভ, তলম্তয়ের লেভিন, 
স্তশদালের জুলিয়েন সোরেল, রল"যা-র ক্রিসতফ, রবীন্দ্রনাথের গোরা, নিথিলেশ, মানিক 
"বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী--এদের প্রত্যেককেই আমরা দীর্ণ-ক্ষতবিক্ষত হতে দেখি এই 
একই সমস্তায় । 

মনে রাখা দরকার, এটা কেবল একালেরই সমন্ত। নয়। আধুনিক উপন্যাসের ওই-সব 
নায়কের সারিতেই আমর! বসাতে পারি ভারতীয় মহাকাব্যের যুধিষ্টির আর রামচন্ত্রকে, গ্রীক 
নাটকের ঈদিপাসকে, শেক্সপীররের হামলেটকে । এর প্রত্যেকেই পীড়িত হয়েছে সেই সমন্তায় 
»শ্যাকে আমরা বলেছি কমিউনিকেশানের সমশ্ঠা । তাই আঠার দিনের অনেক রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধের অবসানে যুধিত্ির যখন ধিষ্কার দিয়েছেন ক্ষতরিয়াচার পৌরুষ ও ক্রোধকে'--নীবৎ হান্ত 
করে অর্জন তাকে বলেছেন “মুঢ়ত' | লক্কাযুদ্ধের বিজয়ের পর “হ্র্যধ্বনি' করেছে বানর 
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+সেনারা আর নায়ক তখন সম্ভমুক্ত পত্বীকে দেখিয়েছেন “মাংসশোণিতকর্দমে ছুর্গম 
যুদ্ধভূমি । এই স্থানে বিস্তর বানর ও রাক্ষস বিনষ্ট হইয়াছে। বীভৎস ভয়ঙ্কর একটা 
সত্যকে কেন টেনে বার করতে চায় ঈদিপাস- ইয়োকান্ত্রার কাছে তা খুব স্পষ্ট হয় নি। 
ঠিক যেমন রাজার ছেলে হামলেটের কাছে জীবন কেন এক বন্ধ্যা অস্তরীপ (551115 
19701800060) মনে হবে তা-বোঝার ক্ষমত। পার্খচরের ছিল না । রাজপুত্রের 
1091) 061181)09 [76 170৮---উক্তিতে সে তাই বোধ করেছে কৌতুক | 
ঃ খঃ ঃ ৯ 

অতএব সমন্তাট। থেকে যাচ্ছে। 

পাঁচজনে মিলেমিশে থাকার তাগিদ থেকে যার উৎপত্তি--সেই সমাজ-ই জন্ম দিয়েছে 
এই সমস্তার। এটা নৈরাশ্টের কথা নয় । মানুষ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলার কোন 
অবকাশ এখানে নেই। কারণ মানুষ সামাজিক জীব- এই সত্যটার চাইতেও আরও বড, 
আর গভীরে নিহিত সত্যটা এই যে, সমাজের মধ্যেই একমাত্র ব্যক্তির ব্যক্তিক বা আত্মিক 
বিকাশ পুরোটা সম্ভব। বিরোধের গোড়া এইখানে । 

ব্যক্তির তাগিদ আছে নিজেকে প্রকাশের; আর এই প্রকাশ_-তা৷ যেহেতু নিজের 
মধ্যে নয়-এ্বাহিরের সঙ্গে -অবকাশ থেকে যাচ্ছে বিরোধের। কারণ বাহিরের জগত 
অনেক সময়ই প্রতিকূল প্রতিবেশ কখনও নিয়, কখনও বা' মূঢ় এক বাতাবরণ-_. 
যেখানে 20০ 181 08195 109 15 1915 176181)00101/10181955 1015 18615109011 
[81065 10০0 17001) 015101081109+ (এলিয়ট) ; অর্থব। "ষারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আঙ্গ 
চোখে দেখে তারা।***। (জীবনানন্দ) 

এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তির চেতনা-স্তরের সঙ্গে সাধারণের চেতন৷ স্তরের একট ফারাক 
থেকেই যায়। সময়-সমাজের কাছে যত খণ-ই ব্যক্তির থাকুক না কেন-্ব্যক্তির ভাবনা 
যে কখনও কখনও তার কালের গণ্ডী ছাপিয়ে যায়--এমন নজির ইতিহাসে কম নেই। 
মার্কসের তিনশো বছর আগে শেক্পীয়র যেদিন সোনাঁকে “০0101)01। %/11010 ০ 
[1811101)0+ বলতে পেরেছিলেন, তখন সেটা নিশ্চয়ই তার সমকালের গডপডতা৷ ভাবনার 
থেকে আলাদা ছিল । বিপ্লবে সামিল হতে না পারলেও তলম্তয় যে বুঝেছিলেন, ব্যক্তি- 
সম্পক্তি-ই যাবৎ অনিষ্টের মূল, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, ভাবনার দিক থেকে 
তিনি ছিলেন আগুয়ান মানুষ । 

অতএব ব্যক্তির ভাবন। যে সময় বিশেষে সাধারণের থেকে একটু ভিন্ন খাতে বয়, মেনে 
নিতে-ই হবে। আর এটা মেনে নিলে, বিরোধ-বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিটাকেও খুব সহজে 
'ন্বীকার করা যায় না। শ্বাদেশিকতার নামে একটা নেশার মাদকতাও যে যুবশক্তিকে- 
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জড়িয়ে ধরেছে--এ-উপলন্গি সন্দীপের না থাকলেও নিখিলেশের ছিল। অতএব কে 
অন্বীকার করবে তার যন্ত্র? কোন্‌ ুচিত্যবোধের দোহাই ঠেকাতে পারে এই ব্যক্তির 
একা হয়ে যাওয়া ? 

ইতিহাসের গতি, বলা হয়ে থাকে, বাক1। ব্যাক্তি যেমনটি চায়, সমান বা সামাজিক 
সম্পর্কের যে-মডেলটি তার মনে আক! থাকে তেমনটি ঘটে না। কিছু চ্যুতি, কিছুটা অন্যরকম 
পরিণতি অবশ্থভভাবী; আর তাই ব্যক্তির আত্মবিচ্ছিন্নতার বোধও একেবারে ভিত্তিহীন 
বল! চলে না। ধনবাদী সমাজে, মার্কস দেখিয়েছিলেন, শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা । যন্ত্র শ্রমিকের 
নয়; তার শ্রমে যা উৎপ্-_তার মালিক-ও সে নয়; বন্টনব্যাপারেও তার কোন হাত 
নেই। অতএব শ্রামক তার কাজের থেকে বিচ্ছিন্ন । আত্মপ্রকাশের তাড়না যার আছে 
সে মানুষ যদি দেখে, প্রতিবেশ তার বাধা, জীবনযাপনের প্রতিটি ধাপেই যদি সে চূর্ণ, খণ্ডিত 
হতে দেখে তার আদর্শকে_-জীবন তে! তার কাছে মনে হতেই পারে বোঝা $ ধনবাদী 
সমাজের শ্রমিকের মতো সে-ও তো ভাবতে পারে এ-জীবনট! তার নয় £ [015 09011 
0৬/1) 906 50100119 81565 | তাই সান্র যখন বলেন, জীবন একট €)1501081167)1, 
অস্তত ধনবাদী সমাজের প্রেক্ষতে দেখলে, কিছু সত্য তার মধ্যে থেকেই যায়। ২ যদিও তার 
পরও কিছু বলার থাকে। বাস্তবকে বান্ব হিসাবে মেনে নেওয়া এক, কিন্ত তা-নিয়ে 
“কান্ট' তৈরি কর] ভিন্ন বিষয় । তাই বিচ্ছিন্নতা,কমিউনিকেশানের সমশ্যা- _জীবনেরই ক্ষেত্রজ 
এক সামাজিক সমস্যা_-এইটুকু মেনে নিতে বাধ! নেই, কিন্তু মান্থুষ হ্বভাবত বিচ্ছিন্ন. 
এমন ঘোষণায় অন্যরকম একট] ইংগিত এসে যায়। 

১। এখানে একা হয়ে যাওয়া বলতে আধুনিক অস্তিত্ববারী ভাবনায় যে “বিচ্ছিন্নতা'-র 
কথ! বল। হয়, ঠিক ত। বোঝাচ্ছে না । আস্তত্ববাদীদের মতে জগত-জীবন চালিত হয় এক 
্রাস্তি বা আযাবসাভিটি-র দ্বারা । ব্যক্তিমান্ুষ এই জীবনে পরবাসী-:5090801 | এখানে 
যে-ছন্দের কথা বল! হয়েছে, তার জন্ম ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের সংঘাত থেকে। সে 
সমাজেরই এক জন। কিন্তু তার ভাবনার সঙ্গে সাধারণের ভাবনার মিল ঘটছে ন!। 
সামাজিক ব! রাষ্ট্নৈতিক কোন একটি ঘটনার পরিণতি, দে যেমনটি চাইছে, তেমনটি ঘটেছে 
না। ফলে তার মধ্যে আসছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। 

২।  প্রশ্ব উঠতে পাবে জীবনকে 70160108115 ভেবে নেওয়া মানে একটা 
সিদ্ধান্তে এসে যাওয়!। জীবনকে বদলানোর জন্যে মানুষের যাবতীয় প্রয়াস ও সংগ্রামকেই 
তাহলে অস্বীকার কর! হয়। এখানে একটি বিশ্যে পরিস্থিতি--দমাজ বদলের কোন 
আয়োজন যেখানে ঘটছে নাঁ-তেমনি এক বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে ব্যক্তির ভাবনার কথা বলা 
হয়েছে । সাযাজিক-রাজ নৈতিক ঘটনার চাপে এই ভাবনারও যে বল হয় ইতিহাসে তার 
প্রমাণ আছে। যদিও এই সে-অবস্থাতেও ব্যক্তির অন্য সংকট থাকে। রুশ বিপ্লবের কালে 
স্য়গ কি-র মনেও যে সাময়িক ছিধা দেখা দিয়েছিল, আমাদের জানা আছে। 


হিন্দি ছবি, বাঙালি দর্শক ও সমাজ নেম 
কানাই সেন 


হিনা ছবি--জনসংযোগ সঞ্চারণে £ 
সাম্প্রতিক কালে জন সংযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম চলচ্চিত্র । সব শুরের মানষের 
কাছে এ ধারাটির গুরুত্ব এবং প্রভাব সীমাহীন | এব মাধ্যমেই গডে উঠতে পারে মুস্থ 
প্রগতিশীন জন সংযোগের সেতু । জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ভাষাগত বিভিন্নভার যে দুরচ- 
দেয়াল রয়েছে একমাত্র চলচ্চিত্রের ভাষার দ্বার] তা ভেঙে দেয়া সম্ভব । 'ভাবতবধের 
বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশে হিন্দি চলচ্চিত্রের মধ্যমটি যে-ভাবে গৃহীত হয়েছে তাতে এই 
সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত । বিশেষত বাংল। ভাষাভাষী অঞ্চলে হিন্দি চলচ্চিত্রের দর্শক সংখ্যা যে- 
ভাবে ভ্রত বেড়ে চলেছে তাতে ভাষার প্রতিবন্ধকতা যে জনসংযোগ-সঞ্চারণের ক্ষেত্রে গুরু 5- 
পূর্ন বিষয় নয় একথা দ্বীকার করতেই হবে। শিল্পগুণের উৎকধ-অপকধ বিচার মা করে এ 
সত্য শ্বীকার করা যায় যে হিন্দি ছবি ধাংলাদেখের দশককে যে প্রবল ভাবে খাক্ণণ বরে 
'তার তুলনায় বাংলা ছবি কিগা জন সংযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলি ছুর্বল এবং মকিধিৎকব | 
বিগত ছুই দশকের মধ্যে হিন্দি ছাঁব বাঙালী দর্শকের মনে যে গভীর প্রভাব ফেলেছে 'ত। 
তুলনাহীন। সমাজতাবিকের বিচারে হয়তে! এর কারণ, তাংপঘ কিন্বা যথার্থ পারনংখান 
ওনুদুর প্রসারী ফল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব । কিন্তু সাধারণ ভাধে জনসংযোগ 
সঞ্চারণের ক্ষেত্রে এই চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পর্কে করেকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা 
যেতে পারে। 


হিন্দি ছবি-_বাঙালী দর্শক : 


বাঙালী দর্শক সমাজে উত্তাল ঢেউ তোল! হিদ্দি ছবির দর্শকদের বয়স, চরিত্র, পেশা. 
বৃদ্ধিপৃত্তি ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে এর বিল্ময়কর বৈচিত্র্যের দিকটি সহজেই চোখে পড়বে । 
বিখ্যে বরস, রুঠি এবং মানপিকতার দর্শকের কাছে এর সীমাহীন আবেদন সত্যই গভূতপূর্ব | 
1বণেষ শ্রেণীর দর্শকের রুচিনোধ, বিচারবুদ্ধ, স্তস্থ মানসিকতার সঙ্গে তথাকথিত হিন্দি 
ছবির বিষয় ভাবনার দুরত্ব অনেক । তবুও অনিবার্ধ 'ভাবে বন্থ বিচিত্র এবং বিপরীত 
ভাবনার মানুষ নিয়ে হিচ্দি ছবি এক বিশাল দর্শক শ্রেণী গড়ে তুলেছে । এই চলচ্চিত্র 
দর্শকের মধ্যে যেমন আছে উঠতি বয়লের তরুণ এবং যুবক সম্প্রদায়, বেকার, অর্ধবেকার, 
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জীবন সংগ্রামে বিপর্বস্ত, হতাশাগ্রস্ত, উচ্ছৃ্ঘল সম্প্রদায় তেমনি রয়েছে নিয়-মানারি-উচ্চ 
আযমের শ্রমিক ও ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী? ডাক্তার-উকিল-শিক্ষক- 
অধ্যাপক প্রভৃতি বুদ্ধিঙ্গীবী এবং প্রায় সব শ্রেণী-বয়স-বৃত্তির মহিলার। | এদের প্রমোদ 
উপভোগের দৃষ্টিকোণ এবং মানপিকতা নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র । কিন্তু একথা অবশ্থ শ্বীকার্ধ যে 
ভিন্ন বৃত্তি, ভিন্ন চিন্তা এমন কি পরম্পর বিপরীত ভাবনার মান্যকেও এই মাধ্যম অনিবার্ধ 
ভাবে আকর্ষণ করে । বিশেষ পর্যবেক্ষণ এবং সমীক্ষায় এই বিপূল দর্শক শ্রেণীর স্তব বিশ্যাস 
ও মানস -বিভিন্নতা নির্দেশ-হয়তো৷ সম্ভব নয় কিন্তু বৃহত্তর সামান্বিক মানুষ যে এর মধ্যে 
তাদের সহজ আমন্দ, তৃপ্তি এবং উল্লানের উপকরণ খৃ*্জে পেয়েছে তা শ্বীকার করতেই 
হবে। এ ন্ৃপ্তি বা আানন্দ-রপের নান্দনিক মূল্য কতটা, সদয় চিত্তের কত গভীৰে এর 
আঁরেদন সে নিচাবে না গিয়েও একট! সত্যই দ্বতঃই প্রত্যঙ্গ করা যাচ্ছে--হিন্দি সিনেমার 
সঙ্গে পশ্চিমবাংলার ণৃহত্বর মানুষের সম্পর্ক আগ অচ্ছেচ্য। 


ইন্দি হণ্ধ-স্দর্শক মাকর্ধণের কেন্দ্র 


হিন্দি চলচ্চিত্রে পরীক্ষামূলক আঙ্গিক, উচ্চতর ভাবনা, ক্সীবনের গভীর দমন্তা তুলে 
ধরার বিক্ষিপ্ত কিছু চেষ্টা থাকলেও এ-জাতীয় ছবির সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে খুবই কম। 
বিশি ফর্মুলা বা প্রকরণ নির্ভর কবেই অধকাংশ ( শতকর1 ৮*-৮৫ ভাগ) হিন্দি ছবি 
তৈরী হয়। কারণ ফর্মুল! নির্র ছাবিব দর্শক সম্পর্কে প্রয়ো্রক-পরিচালকেরা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই নিশ্চিন্ত | ছব নির্মাতাদের নিশ্চ্ততা এবং বিশাল শ্রেণীর দর্শকের গ্রহণ-প্রবণ- 
তার দিকে ল্য রেখে এই শ্রেণীর ছবিগুলি বিঙ্গেষণে কয়েকটি লাধাবণ বৈশিষ্ট্য সহজেই 
নির্দেশ করা য় | 

(ক) প্রত্যাশা-পৃরণ এই জাতীয় হিন্দি ছবির প্রাথমিক “ত। বান্তব জীবনে যে 
অভাববোধ, নৈরাশ্ট, যন্ত্রণা, অস্থিরতা! রয়েছে ত। থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তির প্রবল লন্মোহন 
রয়েছে হিন্দি ছবিতে | নায়ক যে-কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন অতিজাগতিক শক্তির 
প্রভাবে দে অপরাজেয় ৷ সাময়িক পরাভব থাকলেও পরিণামে তার জয় অবধারিত। 
ক্লীবনের সমস্ত প্রত্যাশ।, অবাস্তব সবপ্রতবাসনা এক শ্রেণীর দর্শক দেখতে পায় হিন্দি ছবির 
যঞ্ে | : এব) এই শ্রেণীর দর্শক সংখ্যাই সর্বাধিক | নায়ক-না বকা বিচ্ছেদ-দুরত্ব কখনোই 
দীররীনক।. দশকৈর মানসিক উদকণ্ঠা শেষ হয় নায়ক-নারিকার মিলন মধুর উষ্ণতায় । 

অবচেতন যূনের রামনা-আকাঙ্জার পুরণতায় দর্শক সহজেই এতে আৰু হয়। 

ধর বীরপুার মানপিকতাও হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিতায় অন্ততম রারপ। এ 

ফা; গৈই .বিনেহ্‌) অভিনেতার ছবির প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য কর] যায়। সেই অভিনেভার 
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সাঁজ-পোশাক,, মাঁচার-মাচরণ, বিখেষ ভঙ্গি অনুকরণে দর্শকের প্রবল আগ্রহের মধ্যে ই 
তাদের অঙ্থরাগের প্রকাণ ঘটে। এই নায়ক-নিরতার পবেই সাশ্প্রতিক হিন্দি ছবির 
জনপ্রিয়তার ধারাটি প্রবলতর হয়েছে । 

প্র) সম্ভোগ-সশ্মোহনের যে বিপুল পশর! হিন্দি ছবিতে থাকে তা এই ছবির 
মাকর্ষপের' অষ্ঠতম কেন্ত্র। বর্ণময়তা, সাঙ্গ সজ্জা, পরিবেশ সব কিছুর মধ্যেই এফ অলীর 
ক্গতের বার্তা । 'নায়ক-নারিকার রূপ-যৌবন, বিপাস-ব্যসনে বেদনা-আঘাত-দারিব্র্য কোন 
ছায়াই ' ফেলতে পারে না। যেন রূপকখার জগত বান্তব পৃথিবীর পটভূমিতে 
বায়বীয় উপস্থিতিতে প্রত্যক্ষ । বাস্তব জীবনের র্লাস্তিকর সমস্যা, জটিল জীবন-যাত্রা, 
অস্থণ জীবন-বোধের মধ্যে এ জাতীয় দৃশ্ঠসস্ভার দর্শককে কিছু সময়ের জন্য দন্মোহিত করে । 

(ঘ) মারদাঙ্গা, বীভত্দ পাশবিকতা, উদ্দাম 'জীবনচর্গ, যৌন মাবেশ-ভরা দৃশ্তগাল 
বর্শকের অবচেতন মনের গোপন প্রবৃত্তি গুলোকে জাগাতে সাহায্য করে। অপরিতৃপ্র 
দ'বনবোধ, অপরিণত, উচ্চৃঙ্খল মানসিকতা! বারবার রি জাতীয় দৃষ্ঠগুলির মধ্যে মানসিক 

সপ্ট খোজে 

ও এছাড়া নাচ গানের বৈচিত্র্য এবং প্রারুর্ধ, কিশোর-প্রেমের বর্্ময়তা, বিজাপন ও 
প্রগরের বিভিন্ন কলাকৌশল বিভিন্ন ভাবে হিন্দি ছবিকে ছনপ্রির করছে । 

হিন্দি ছবির দর্শকের শ্রেণী বিন্যাসে দেখা গেছে প্রায় সব শ্রেণীর দর্শকের কাছেই কোন- 
না-কোন কারণে ছবিগুলির আকর্ষণ রয়েছে । কেবল আমোদ-উপকরণ হিসেবে বুদ্ধিজীবী 
মহালে এর জনপ্রিরত। ৰিশেষ ভাবে লক্ষণীর ৷ চিন্তাভাবনার জটিলতা থেকে মুক্তির ইচ্ছা 
“কেবল দেখার: জন্যই দেখা" এই ভাবনার দর্শকসংখ্যা আজ আর কষ নয়। পরোক্ষ 
ভাবে বা নেতিমূলফ যনোভাবে এই শ্রেণীর দর্শকের সংগে হিন্দ ছবির সংযোগ-সেতু 
গডে উঠেছে । 

হিন্দি ছবির বন্ত সম্ভার কি ভাবে ভিন্ন শ্রেণীর দর্শককে আকর্ষণ করে? সেই সব বস্ত 
কমূলা-নি্ভর জনপ্র় ছবিতে, কোন আনুপাতিক হিসেবে থাকে তার একট] সম্ভাত 


পৃরিসংখ্যান দেয় হলো-_ 
হিন্দি ছথির মোট উপকরণ ( ১৯* হিসেবে ) 
ক) গুল (খ) গান (গ) নাচ|ক্যাবারে ইত্যাদি (ঘ) ধ্্যণ 
১৪১৫ ১৬-১৫ ১৩০১৫ €-১৪ 
ও) যৌন উত্তেজক (চ) ভিলেন এবং তান (ছ) নিষিদ্ধ বস্তর 
দু দলের কাজ-কর্ম লেনদেন 


১৫০২৪ ১৫০২৩ ৫.-৬১৪ 


৪ 


(্) বিভিন্ন কৌশলে (ঝ) রঙ্গ রস (ঞ) করুণ রস 
মারামারি 
২৩০২৫ €-১৩ ৫-১৩ 


ফর্মুলা-নির্ভর হিন্বি ছবির বন্ধ-সন্তারের আনুপাতিক হিসেব দেয়া হসো। এ জাতীয়, 
ছবির ক্ষেররে এই বিভাগগুলির উপস্থাপন নিশ্চিত। তবে আম্ুপাতিক হিসেবের হের 
ফেরের ক্ষে৫এ্রে কোন এক বা! একাধিক বিষয়-উপস্থাপনের সময় বাড়ে কিন্বা কমে। হিসেবটি 
যথাযথ নয় । কিন্ত হিন্দি ছবির মূল প্রবণতা এবং দর্শক আকর্দণের কেব্র্র-অনুসন্ধানে 
এই জাতীয় একটি পরিসংখ্যান জরুরী । 

হিন্দ ছবি---স্বনপ্রিয় তার দুর্বার গতি । 

শহর, শহরতলী এবং বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে হিন্দি ছবির প্রবল জনপ্রিরত] যাটের দশকের 
গোড়া থেকেই লক্ষ্য করা গেছে । তখন হিন্দ ছবির দর্শক সংখার বৃহত্বম অংশই ছিল 
অপরিণ'ত মনের তরুণ- তরুণী, নিয্নবিতের শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং স্বঃসংখ্যক অন্যমনের 
মানুষ৷ কিন্তু সত্তর দশক থেকে হিন্দি ছবি তাণ দর্শক হিসেবে সেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র- 
বিত্ব-্ভাবনার মান্ুধকে | এই জনসংযোগ সাফল্যে ক্রমিক গ্রগতি নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর । 
*হর, শহরতলী, শিল্পাঞ্চল ছাড়িয়ে হিন্দি ভণ্বির জনপ্রিয়তার দুর্বার গতি গ্রামীণ জীবনকেও 
প্রভাবিত কবেছে। গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রেও হিন্দি ছব্রি ভূমিক। আদ্র অপরিহার্য । 
গ্রামের মানুষের অন্ততম প্রধান প্রমোদ-উপকরণ পেশাদার বাতু।-মভিনয়ের আজ একমাত্র 
প্রতিগ্ন্বী হিন্দ সিনেমা। বাংল। পারিবারিক কাহিনী-চিত্রের প্রভাব গ্রাম বাংলার 
এক বিশে শ্রেণীর দর্শকের ওপর থাকলেও হিন্দি ছবি ভাষার দুর অতিক্রম করে আঁজ সব 
শ্রেণীর মান্তষের সঙ্গে সংযোগ সেতু গডে তুলেছে । একটি পরেসংখ্যানের সাহাযো এই বিষয়টি 
তুলে ধর যেতে পারে। 


পাচ বর্গ কিলোমিটার স্বান 
(শহর এবং গ্রাম ছুই পরিবেশই রয়েছে প্রান্তবর্তী স্থান গুলিতে ) 
সিনেম! হলেব বাংল] ছবি কিষ্দিঘবি দর্শক সংখ্য' 
সংখ্য! চলেছে চলেছে বাংল] ছবি হিন্গ ছফি 
৬ (৫২ সপ্তান্বেঘ (৫১ সপ্তাফের (১০০ জম ছিসেবে ) 
ভিসেষ ) |হসেব ) 
১% হু €ও € ৯৫ 
২৪ €৫€ক ৪৭ ১৫ ৮৫ 
৩৬৯৬ ৭ কৃ ৪৫ ২৩ ৮০৬. 
স্ট $ ₹ € ৪খ ৮ ৯২ 
৫ ৬ ৪ ৮ ৪৪ ২ টিং 
ওর % ১৪ ক ২ ১৪ খত 
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নির্দেশক1-5* শহর প্রান্তসীমায় অবস্থিত সিনেমা হল। 
* * শহর ও গ্রামের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থত সিনেম। হল। 
+ ** * গ্রামের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত সিনেমা হল । 
“ক'স্হিন্দি ছবির আদলে তৈরী বিএ্ষে বাংলা ছবি । ২, ৩,৬ চিহ্নিত হলে “ক 
জাতীয় ছবি দেখাশণে! ন। হলে বাংল! ছবির প্রদর্শন সময় কমবে এবং হিশি' ছবির প্রদর্শন 
লময় নাডবে _সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সংখ্যার হাস বুদ্ধি ঘটবে । 


হিন্দি ছবি--অন্য দিক £ 


জনসংযোগের ক্ষেত্রে হিন্দি ছবিব সাফল্য প্রশ্বাতীত। দর্শকের মনোরপ্রনের পথ ধরে, 
প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশতি নিয়ে হিন্দি ছবির সাফল্যের গতি অপ্রতিহত। তবে সব হিন্দি 
ছবিই সংযোগ সঞ্চারণে সমান সফল নয়। পাবিবাবক জীবন কেন্দ্রিক ছবি, লঘু হাস্য 
বস, মিষ্টি মধুর প্রেম কাহিনী আশ্রিত ছবি দর্শকদের কাছে সমাদৃত হলেও উদ্দাম জন- 
সংযোগের ধারাটি এখানে স্িমিত। সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্া, মনন্তাত্বিক জটিলত। 
বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণে দ্বেখাবার একট! প্রবণতা অধুনা কিছু হিন্দি ছবিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্ত 
বৃহত্তর জনসাধাঁগণের চেনা ভাষ1, অতি পরিচিত ফর্মূল] নির্ভরতা ন1 খাকায় ছবিগুলি 
হিন্দি ছবির বৃহত্তর দর্শক শ্রেণীকে আকর্ষণে সফল হচ্ছে না। সেই সমশ্তাই পরিচিত 
উপকরণ-মাধ্যম বা ফর্মে পরিবেশিত হলে দর্শকের 'সংগে সংযোগ সঞ্চারণ সম্ভব হয় 
অনায়াসে । এ প্রণঙ্গে ছৃ"টি পরিচিত এবং বিতঞ্কিত ছবির কথা৷ উল্লেখ করা যেতে পারে। 
সামাজিক এন্ং রাজটননক সমস্যা ছবি ছু"টির ভিত্তি। এর একট] ছবিতে সামাজিক 
সমন্তা। অত্যন্থ তীব্র গাক্রোশ” এবং অন্তটিতে তীব্রত। পেয়েছে রাজনৈতিক সমন্তা-_ 
«মেরী আওয়াজ শ্ুনে। | “আক্রোশের” নায়ক সামাজিক নিপীডনের বিরুদ্ধে মুখর নয়। 
তার বিক্ষোভ অন্থরীন। ভাষাহীনতাই তার ভাষা । তাই সে মৌন। জীবনের চূড়ান্ত 
অসহায় মৃহূর্ঠে সে জলে উঠেছে ধ্বংস মৃত্তিতে । কিন্তু সে ধ্বসের আগুন সমাজকে স্পর্শ 
করেনি । পুড়িয়েছে মাত্নীয়কে___মাত্মাকে | সীমাবদ্ধত। এবং অসহায়ত্ব বড় হয়ে উঠেছে । 
নায়ক কিঞা তার সম্প্রনায়ের মানুষের সমশ্তা| সাধারণ দর্শকের সঙ্গে কমিউনিকেট কর! 
সম্ভব হয় নি। সমস্যার ভাষা ও এখানে অ-মুখর | জনসংযোগ সঞ্চারণে এ ছবি কোন 
মতেই সফল নয়। অন্য ধিকে মেরী মাওয়া শুনো"তে বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যা, 
বুর্জোয়া শাদন কাানোর মাগ্থষেধ অপহায় 8, তথাকথিত ট্াবলিলমেন্টেব বিরুদ্ধে আঘাত 
করার নীমাবন্ধতা ও তরঙ্কর পরিণাম দেখানো! হয়েছে । সমস্য। নিঃসন্দেহে গভীর এবং 
ঘাৎপ্ধপূর্ণ। কিন্তু এই সমপ্যা তুলে ধব। হয়েছে কর্মুলাঁ-নির্ভর ছবির আঙ্গিকে। 


খ্ঙ 


ত্বভাবতঃই সমস্যার সঙ্কে দর্শকের সংযোগ সঞ্চারণে কোন বাধা হয় নি। বৃহত্তর দশক 
আকর্ষণের জন্ত হিন্দি ছবিকে অনিবার্ধ ভাবেই বিশেষ বীতি নির্ভর হতে হবে। পরিপূর্ণ 
ফর্মুলার লঙ্জে টেকনিক্যান। দিক, দৃহ্) সংস্থান, অভিনয় ইত্যাদি যদি উচ্চাজের হয় তবে 
জন সংযোগের ক্ষেত্রে সে ছবির সাঁফল্য সংশয়াতীত।  “শোলে' স্বির সাল্যই তার 
প্রমাণ । বাংলা তথা ভারতে এর প্রদর্শন সময় এবং দর্শক সংখ্যা সম্ভবতঃ সর্বকালের 
ক্নের্ড । স্থৃতরাং হিন্দি ছবির জনসংযোগের ভাষ। তার নিজন্ব-__বিশিষ্ট। সেই বিশেষ 
ভাবায় বল। হলেই তা গ্রহণে বৃহত্তর দর্শক আন্তরিক হবে__অন্যথায় নয়। 


হিন্দি ছবি-_জনসংযোগ-সঞ্চারণের কোন্‌ দিগন্ত £ 
হিন্দি ছবি জন সংযোগ সঞ্চারনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে এ তথ্য স্তীকৃত। 
কিন্তু দর্শক হিসেবে হিন্দি ছবি যে বিপুল জনসমাজ পেয়েছে তাদের কমিউনিকেশানের 
কতগুলি নির্দিষ্ট বাধাধর! ফর্মুলা আছে এই আকর্ষণের মধ্যে সংর্থক ও গঠনমূলক চিন্তার 
ভূমিকা একান্তই গৌণ। এর ফলে রুগ্ন ভাবনার সঞ্চারণ ছা'ডা অন্ত কোন প্রাপ্তি ঘটে নি। 
জনসংযোগ সধশরণে সার্থক ভূষিক| নিতে হলে হিন্দি ছবিকে তথাকখিত ফর্মুলা নিভ'র- 
তার বাইরে দর্শককে নিয়ে যেতে হবে। দর্শক-আকর্ষণের পদ্ধতিতে ঘটাতে হবে মৌল 
পরিবর্তন । অন্যথায় সামগ্নিক উদ্ধাম উত্তেজনার পরিণামে প্রবলতম অবসাদ ছাড়া হিন্দি 
ছবি আব কিছুই দিতে পারবে না ।. কিন্তু হিন্দ ছবি যদি জন সংযোগ সঞ্চারণে সার্জক ও 
ষথার্থ গঠনমূলক ভূমিক! নিতে পারে তবে এর অবদান বৃহত্তর জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে সব 
চেয়ে গুরুত্বপূণ অঙ্গ হিসেবে স্বী্কত হবে। 


নয়৷ রূপকথার শিকড় 
তুছিন চট্টোপাধ্যায় 


গৃহযুদ্ধের তৎপরতা সাংস্কৃতিক পরিবেশমণ্িত আবোহাওয়ায় অত ভ্রুত, অত অভিনয 
বল ভাবে, লক্ষ্য কর যায় ন৷। এখানে তলে তলে চলে পরিব্্তন । আগুনের প্রসার 
সনাতন মধ্যবিত্ত বাঙালীর পোশাকে আগুন না ধরিয়েও, উষ্ণতার হ্থা্দ এনে দেয় । বছর 
১৫ আগেও জিন্স-বিপ্লবের আচ অধিকাংশ কলচর্ড বাঙালী পাননি। আজ যখন ঘরের, 
ছেলেমেয়ের বিজ্ঞাপন হোডিং থেকে নেমে এসেছে, তখন রকমফেরের আঠা স্পর্শ কব। 
যায়। এইভাবেই তলে তলে ঘটে গেছে নিঃশব্দ গোপন বিপ্লব। গুরুপাঞ্ধাবীর জনপ্রিয়তা 
তুঙ্গে উঠেছে । ফের নিঃখবে উধাও হয়েছে তার মোহনীপৃষ্টি। ব্চনকাট চুল এদ্ছে । 
এলাধ্রিত বাঙলাসংস্ক্ততে এসে পড়েছে স্থবির চিন্তা।বলোধী' হাওয়া। *রৎ্চন্দেব পিয়ারী 
ঘাজ আর তত আবেগপ্রুত নয়। এখন শাইটক্লাবে ড্রামবিটেৰ তালে তালে নৃতাপটু 
নর্ডকী ৬খনত আমনের রহস্যই সবচেয়ে চমকপ্রদ | 


হিন্দী সিনেমার দর্শক £ 


বাণিজ্যিক হিদ্দি সিনেমায় প্রস্তুত হয়েছে বাস্তবক এক শ্রেণীবিহীন দর্শকপমাজ | এত 
বেশী চরিত্রর দর্শক, যাদের একাংশ শিক্ষিত এবং অন্য অংশ লুমপেন- তার ছুদল কি ভাবে 
একই সাথে মুগ্ধ হচ্ছে, তা চিন্তার বিধয়। বিশ্বেত সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙালী আবার 
একটু বেশী মূল্যবোধ আক্রান্ত । বিঙ্গেষণমুখী হলে, একটি হিন্দী চলচ্চিত্র থেকে, 
আমর! বেখ কিছু পরস্প্রবিরোধী গল্প আবিষ্কার করতে পারব। এই পরস্পর বিরোধীতাকেই 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় “বান্তবতাবজিত” ৷ কিন্ত, প্রকৃতপক্ষে চলচ্চিত্রে বলতে আমর! কি 
বুঝি? কোন বিশেষ একটি ঘটনাসংঙ্গিষ্ঠ বিভিন্ন চরিত্রের কিছু মুই চল-চ্চত্রর বিষয়। 
এখন, এ চরিত্রেরা যখন কিছু বিভিন্ন ব্যস্ত অঙ্গুকরণে তৈরী, তখন তাকেই আমর। 
বলি ঘান্তবতা। যেমনঃ একটি গায়কের জীবন । অথবা, একজন পলাতক রাজনীতিজ্ঞর 
মৃত্যু । অথবা, ব্যবসায়ে একজন ভিঙ্কৃকের পট্টিয়াক লাভ। এর মধ্যে যদ দেখা যায় যে, 
নায়ক-্গ্ৰাঘবক4পলাতক রাজনীতিজ+-ব্যবসায়ী ভিক্কৃক এবং ঘটনা-গায়কের জীবন+ 
রাজনীতিজর মৃত্যু+ভিক্কুকের পটিয়াক লাভ, তাহলেই আমরা সাধারণভাবে তাকে বলি 
অবাস্তব। আদলে তাকে বল উচিত বাস্তবতার বিভিন্ন প্রতীকের মিশ্রণে একটি গ্কেম 
আবদ্ধ বা, তাই। 


চি 


অতি জনপ্রিয় ছবি “মুকাম্মর কি সেকেন্দার' চলচ্চিত্রটি এক লড়াকু শিশুর উন্নতির 
চড়ান্তে পৌঁছন এবং আত্মত্যাগ বিষয়ক চলঙ্চিত্র, প্রথমত। দ্বিতীয়ত, একজন অশিক্ষিত 
যুবকের ব্যর্থতার চলচ্চিত্র । তৃতীয়ত, একটি বাঈজীর ওঁদার্ধ বিষয়ক । চতুর্খত, একজন 
ভাল গায়কের ছবি। পঞ্চমত একজন ভাল গায়িকার ছবি । এইভাবে, এই ছবিটি বিভিন্ন 

ংশে বিছিয়ে আছে। একজন লুমপেন দর্শকের কাছে এর নারক একজন ঝকঝকে 

লুমপেন। একজন রোমান্দপ্রিয় যুবতীর কাছে এর নায়ক একজন দেবদূত । এবং একছন 
সিনিকের কাছে এটি একটি মিথ্যাভাষণ, যা বর্ণময়। ্ুতরাং এত বেনী সংখ্যক দর্শকের 
কাছে এই ছবি পৌছচ্ছে, কারণ, এতে। বেশী ধরনের চরিত্র-বিভাজন এই ছবিতে সম্ভব । 
ঘটনাও কখনোই স্থির থাকছে ন1। মূল ঘটনাকে ছাপিয়ে উঠছে বিভিন্ন ঘটনার শাখা । 
ফলে মুল বিষয় বলেই কিছু থাকছে না। একটি কাল্পনিক ঘটনা ভাবা। যাক । একজন 
গাড়ী কিনল। গাভীট] খারাপ হওয়ায় সে গ্যারেজে গাড়ীটা পাঠিয়ে দিল। গ্যাগেজের 
মালিক ছুঃশ্চরিত্র । সেবেশ্টাবাড়ি যায়। বেশ্টাটি খুব ভাল গান গার়। এবং সম্প্রত 
ডাকাতর! তাকে তুলে নিয়ে যায়। ততদিনে গাড়ীট। মেরামত হয়েছে । নায়ক গাড়ী 
নিয়ে বেশ্টাটিকে বাচায় এবং নতুন জীবনের পথ দেখায় । ঘটনার এই যে বিচ্ছিন্নতাবোধ 
এবং যে সম্বরমূখখীতা, 'তাই হিন্দী চলচ্চিত্র মূল বিষয়। এ সম্পর্কে হাসির এবং একাধারে 
তাবিক ছবি পায়ে পরঞ্জায়ের “চশমে বদ্দ,র? বর্তমান প্রবন্ধে তা আলোচিত হবে । 
সুডের বিস্তার £ 
ভারতের নাট্যশাস্ত্রে রস নয় প্রকার । ক. শৃঙ্গার খ. করুণ গ. বীর ঘ. বীভৎস 
ও. হাস্ত চ. রৌদ্র ছ. ভয়ংকর জ. অদ্ভুত ঝ. শাস্ত। 

যেকোন হিন্দী চলচ্চিত্র কাহিনীতে 'এই ৯ট1 রসের কমপক্ষে ৫, বেণী পক্ষে ৯টিই 
ব্যবন্বত হয় । এর ফলে, যে দর্শক বীভৎস পন পছন্দ করেন না--তিনি হাশ্ততে তৃণ্ণ 
হচ্ছেন। স্থৃতরাং অধকশ্রেণীকে সবসময় কমিউনিকেট করা যায়। আধিভৌতিক ছবি 
গেহরাই” এর নায়িকা পঞ্জুনী কোলাপুরে, যে প্রেতমাশ্রিতা। এই ভয়ংকর রসই ছবিটির 
মূল মুড । কিন্তু এর পাশাপাশি আছে যৌনতা -শৃঙ্গাররসতুক্ত, যেখানে তান্ত্রিক পল্সিনীকে 
নগ্রভাবে বলি দিতে উদ্ভত। আছে বীরয়স, পল্সিনীর ভাই তাকে তাগ্্রিকের কাছ থেকে 
উদ্ধার করে আনে । ম| ও বাবার স্বেহ আছে, সেখানে মূলরস করুপ। এবং ইতন্ততঃ 
হান্ঠরস আছে, যা সব হিন্দীছবিতেই থাকে। শেষ পর্বস্ত সগিগ্কসাধুর কৃপায় মুক্তি--যা 
শান্তরস সম্পন্ন । 


গুটিকরেক বাঙালীদর্শক ও ইন্সাফ কা তরাজু ঃ 
বাঞ$ালীর কালচার/ল লিটি এই কলকাতার গতির বোরডমের বদলে এসেছে স্ববিরতার 


নয় রূপকথার ।শঝড় ২৯ 


ছোয়া। স্থুল-কালেজ-আপিসমূধে। পাবলিকের ব্যন্ততা বাল ধর! পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু 
গ্রামীণ চণ্তীমগপজাত তরজার আসর আজ দুরদর্শনের পর্দায় এসেছে । ্বতরাং একদিকে . 
শহুরে আসবাধ, চিন্তার মুক্তি ও অন্যদিকে অবসাদ ; বাঙালীর মোক্ষলাভ পৃজাসংখ্যার 
ভেতর তাই ঘটে থাকে। রাজনীতির অভ্যেস বাঙালীর আছে । এখনো হবদেশীর গল্পে 
গায়ে কাটা দেয়। ১৫ই আগষ্টের উন্মাদন। চালের দামের বৃদ্ধিতে খুব কমে শা। আবার 
সেধিনকার, এই ৭০ দশকের, নকশাল আন্দোলন সম্পকে গেরস্থ-বাঙালীর একধরনের ভর, 
কৌতুহল, উত্তেজনার ছেপয়া লক্ষ্য কর] যায়। এর সবচেয়ে বড় হদিশ 'মলবে মোহনবাগান 
শঁইষ্বেঙ্গল+মহামেভানের সমর্থকদের ক্লাবপ্রীতি, যা রাজনীতির বোবা ও অন্ধ দলগ্রীতির 
সাথেই তুলনীয় । এসবই বাঙালীর শ্লীঘার বিষয়। 'আমরা একটু বেশী মানবদরদী একটু 
বেশী নচেতন এই জাতীয় । 


'ইম্সাফ ক! তারাজু' ধণবিরোধী একটি ব্যবসায়িক চলচ্চিত্র । 'এর নায়িকা! (জীনত 
মামন ) মডেল গাল এবং তার বোন ( পদ্রিনী। কোলাপুরে ) ইস্কুলের ছাত্রী। চতুর ভিলেন 
। রাজ বব্নর ) নায়িকার সঙ্গে বন্ধুহ কবে। তাদের আলাপ জোরদার হলে সে নায়িকাকে 
ধর্ণ করে। কোর্টে কেন উঠলে আপামীর উকিল ছু'দে বক্তৃতায় প্রমাণ করেন, নায়িক। 
নী। তজ্ঞানশুন্যা, সে প্রায় নগ্ন অবস্থায় বু কমো।ভটির বিঞ্জাপনে হাজির হয় এবং সেই 
আনামীকে সঙ্গম করতে বাধ্য করিয়েছে, তাবপর টাকা চেয়েছে । টাকা না পাবার জন্য 
এখন ধিচারালয়ের দ্বারস্থ হয়েছে । জজসাহেব এতে বিশ্বান করেন । আসামী মুক্তি পায়। 
নায়িকা আর তার বোন দূরে, প্রায় নির্বাদনে থাকাকালীন পুনরায় আসামীর মুখোমুখি হয়। 
এখনে বোনের বস এ ভিলেনটি । সে এবার বোনকে ধধণ করে । এতে নায়িকা ভিলেনকে 
হত্য। করে এবং আগেকার জজসাহেব তার নি্ধের ভুল বুঝতে পারেন। হ্থধের ইশারায় 
ছাঁবর শেব। 

এইবার বাঙ্গালীর আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে এই ছবির বিশ্লেষণে আস! যাক। 
অশাক্ষত লুমপেন দর্শকর। এইছবি থেকে একটি মোটাদাগ্রের দরদী, প্রতিহিংসাপরায়ণ 
কাইনী উপহার পাচ্ছে। একই সাথে তারা৷ যৌনতার দৃণ্তও দেখছে। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের 
কাছে এই ছবি নিছক ব্যবসায়িক হলেও, তারা দেখলেন কেন? বিশ্ষেত রোমান্সপ্রিয় 
বাঙ্গালীর কাছে এটি নিঃসন্দেহে একটি রোমান্বিরোধী চিত্র হিসেবে চিহ্নিত। দেখার 
কারণগাল এইরকম £ ১. এটি এমন একটি গল্প, যার নায়িক। মডেল। ব্যক্তিগত ন্রীবনের 
আধুনিকতার সবচেয়ে বেন প্রভাব ফেলে বিজ্ঞাপন । (লালের মেয়েটির কথ। ভাব। 
যাক।) ২, যে ভিলেন, সে, চেহারাগত দিকথেকে একেবারেই ভিলেন নয়। সুন্দর, 
মাকর্ষণীর় চেহারা । ব্যবহারেও আভিজাত্যের ছাপ । ( এখন ভিলেনের বদলে বিরোধী- 


ওত 


মতবাদের রাজনীতিজ্ঞরাই চিহ্িত হন ধারা অত্যন্ত অভিজাত ও বাবপটু।) ৩. ধর্খ- 
বিবোধী ছবি, নু তরাং মানবিক ছবি । (বাঙালীর মূল্যবোধের মাঝেই এনটারটেগড হতে 
চান। রাস্তায় পকেটমারের ওপর অমা্ধু'বক প্রহার বা বাস থেকে মাতালকে নামিয়ে দেওয়াই 
এর উদাহরণ । ) ৪. মুক্তযৌনতার প্রতি আকর্ষণ, কিন্তু এর ফলে সনাতন গারিবাছিক 
কাঠামো ভেজে যেতে পারে । তাই কনজারভেটিভ বাঙালী দর্শকসমাজ, পাশ্চাত্যের দর্শকদের 
মত চলচ্চিত্রে যৌনদৃষ্ঠ সম্পর্কে নির্মোহ থাকতে পারেন না। হালে, “অপসংস্কৃতি” নামক 
রাংতার চাকতি প্রস্তত হবার লে অবন্ত শহরের আংশিক বুদ্ধিগীবিরা, যেকোন কিছুকেই 
এই লেবেল এ'টে দিতে চান। কিন্ত, যে অর্থ নৈতিক কাঠামোয় স্থিতিঈীলতাই এই বৃতূষ্ক 
যৌনন্ছধার্ত প্রজন তৈরী করেছে, পেই কাঠামোর বিরুদ্ধে, এরা শীতভাপনিয়নবিত ঘরে বিদ্রুপ 
ছাডা আর কিছুই করতে পারলেন না। তামাশার কথ। নয়, আজ বাউলা সংস্কৃতিতে 
ব্যবসান্ক হিন্দীচলচ্চিত্রর বীজ অনেক্‌ গভীর পৌছে গেছে। তাই দেখা খায়, কিশোৌর- 
প্রেমিকদুগলের আত্মুহত্যাকে, খবরকাগজ ( একটি বাঙলাদৈনিক ) ও সংবাধবিষয়ক পত্রিকায় 
( একটি পাক্ষক। “এক দুছে কে লিয়ে' এই শিরোনামে ছাপ। হতে । শহরসংস্কৃতির সর্ধ- 
ভূকক্ষমতা এবং গ্রামীণসংস্কৃতিব ঘরমুখীতার মিশ্রণে, এক ভিন্ন সংস্বৃতি বাঙলায় তবী 
হয়েছে, যায় সামনে সারিতে রয়েছে “অবাস্তব' 'হাম্তকর' “অপসংস্কৃতিঘয়ণ “বিষা্ত? 
হিন্দী সিনেমা ! 


ছুটি চলচ্চিত্রের প্রভাব ও কাঠামো! এবং একটি তাত্বিক কমেডি ছবি ঃ 

কুরবানী £ 

কোন অন্ষ্ঠান যখন যথেষ্ট সংখ্যক যুবকমুবতীর কাছে গৌছচ্ছে ন।, শ্রেফ প্রতিষ্ঠানগত 
চাতুরিতে আবদ্ধ থাকছে-_এবং 'শিল্পিত' নাটযদলগুলি যখন ব্রেশট + সংস্কৃত গরপর্ী + আধুনিক 
ভাভাথে! নিয়েও খালি কাউগ্টারে মাছি ভাড়াচ্ছেন, তখন স্বপ্নের রর্তীন অধারাবাছিকতা চিয়ে 
বিরোধীবান্তবতার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, “কুরবানী, প্স্তত হয়| শিল্পীর “শোলে' যে চুডান্গ 
বিচ্ছিজ ঘটনার আপাতসামঞজন্তার দিকে অতাত্বিকভিতে হেটেছিল, কুরবানী গার প্রায় দরজায় 
কড়। পেরে ফেলেছে । একটি নাইটক্লাবের নগ্কী এর নায়িকা। এই ছবিতে এর সাথে 
টিনএজারবিহ্বলতাজগাত নাছিয়! হাসান উপস্থিত। বিডদুর স্ুরারোপ এবং ফিরোজ থানের 
মস্তিষানির্ভর একটি বপকখ| আমরা! পর্দায় দবখি। বাঙালীর জীবনে যা একটি উত্তেক 
রূপকধ্]। এই চলচ্চিত্রে আমর] তাই তাই ঘটন1 দেখতে থাকি, যার লাখে আমানের 
প্রাত্যই্ জীবনের কোন দম্পর্ক নেই। আমাধের রোজগারে বেরন ঘা গানের জলস। বা 
জাতির ভেঙকি: লাখে কোন জাপাত যোগাযোগ নেই, অথচ আমরা! শিহয়িত “শা 


নয়৷ রূপকথার শিকড় ৩১ 


কুরবানী ঘেখি। জটিলতম এক কাঠামো নিষিত হয়েছে এতে য| বিশ্ময়ের কোন ছেদ 
বিশ্বানী নয়। ক্রমাগত হতচকিত করাই যার একমাত্র লক্ষ্য । বেড়াতে বেরলেও আমরা 
অনুননপ বিস্মিত হই । অর্থাৎ, কুরবানী, বাঙ্ডালীকে এক ভ্রমণ-অভিজত। এনে দে়। 
মেরী আওয়াজ শুনে। £ 
এতাবৎকাল হিন্দী ছবিতে ব্যক্তগত গল্পের প্রাধান্য ছিল। ব্যক্তিগত অর্থাৎ সামাভিক 
কাঠামোর কোন বিশ্লেষণ নয়। একটি বিশেষ পাপীচ রিত্র, যার ধংসে তা মুক্তি, ত"ই 
ছিল বিষয় । 

রাজনীতিপ্রিয় বাঙালীর! নিওফিল্ম ব্যতীত রাজনীতির সঠিক বিশ্লেষণ পেতেন ন। | 
এর কারণ, রাজনীতি বলতে, বাঙালীর! বাম-রাজনীতিই বোঝেন। নয়া চলচ্চিত্রে 
রেনেগাল-সখু-নিহাল্ন ক্কুলিংকে প্রায় গ্রাস করে ব্যবসায়িক ছবি মেরী আওয়াজ শুনে! 
প্রস্তুত হয়। 

এবং এই চলচ্চিরেই আমর। এই বিষাক্ত স্ট্রীকচারের উল্লেখ পাই, যা তথাক খত 
কমাশিতাল হিদ্বীছবিতে বিরল । সুতরাং নয়] চলচ্চিত্রের বিষয় +রভীন যাছু1চমক-মেবী 
শ্গাওয়াজ শুনেো-সফলতা। | বেনিয়ানস্‌ ট্রাডেলের মত সরলতম কপকের মাধ্যমেই যে 
চলচ্চিত্রের বানিজ্য তরী প্রস্তুত হয়েছিল, তা প্রায় বাতিল হয়। 

বাঙালী বুদ্ধিপ্রীবীঘের ্রবাবি বাদ দিলে (কেনন। রাজনীতি অতিতরুণদের কাছেও বই- 
ষেলার বানিক্ধ্যতন্রী) কমউনিকেখনের প্রাথমিক শত পূরণ করে যেবী আওয়াঙ্গ শুনো! । “এই 
তো অবস্থা'-এই কথাটি বা ডিমুখে। দর্শকদের মুখ থেকে শোনা যাষ | না, তাবা আর্টফিল্ম 
নয়, একটি বানিজ্যিক ছবি দেখেই এই কথা ললেন। 
একটি তাত্বিক কমেডি £ চশমে বদ্দর 
হিন্দীছবির গিমিক “চশমে বন্দ,র”-এব বিষয় । 'চশমে বদ্ধ," হিন্ীছবির মূল পাটাতানেল 
ওপর দীড়িয়ে। তিনজন ফুধক একটি মেয়ের প্রেমে পড়েন। এর মধ্যে একজন অর্থনী তব 
ছা । নেই মেরেটির সাহচধ পায় । অন্ত ছুছন, প্রচলিত অর্ধে, ভদ্র-লুমপেন। এ ছু জন 
মেক়েটি দম্পর্কে যা য। ভাবে, তাহল, অতীতের হিন্দীছবির বিভিন্ন মুড । মিলনা্বক 
পরিণতির জগ্ত মেয়েটিকে ঘকল কিডন্তাপ করার মতলব হয়। কিন্তু আসল ডাকাতব। 
এমে পড়ায় মেয়েটি নাটকীয় যুদ্ধের মাঝে নান্বকের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়। এই ছবিটি মূলত 
।হচ্ছজী ছবির তত্বেব ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলার থুব অগ্প দর্শক ছাড1 ছবিটি জনপ্রিয় হয় ন। 
এর থেকে ফি এই সিদ্ধান্তে জাস। যায় ন1, ফে বাঙালীত্বা তত্বের চেয়ে প্রয়োগ বেশী পছন্দ 
কন্ধেন? অথচ, “চশমে ঘহ্,র'-এর মত আধুনিক ছবি ভারতবর্ষে খুব কম হয়েছে। কিন্ত 
এন বোধ, এলটশ্রেণীর বধ্যে সীমাবদ্ধ । 
ঘটন! লিঙ্বান্ত : 
এন সিদ্ধান্তে, ও এমম ঘটনার "ঝে আমরা! আসন্তে পারি, যে নয়া-ক্পকথার জটটিলতম 
সত্রকচার বাণিজ্যিক হিন্দীছনি, যা! “বাংলার সংস্কৃতিতে তার বলিষ্ঠ, ভুঠাফ শেক 
বিছিয়ে দিয়েছে । 
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4১ ॥ 
সম্ভবত যখন থেকে মানুষ ভাব-বিনিময় করতে শিখেছে, তখন থেকেই সভ্য হবার পথেও পা 
বাড়িয়েছে সে; বন্ত'তপক্ষে এই ভাবনার- পারম্পরিক-সঞ্চার এবং সভ্যতার বয়ন সমান। 
আদিম যুগ থেকে মাজ অবধি আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে মানুষ যতই এগিয়েছে ততই তার ভাব- 
সঞ্চারের মাধ্যমগ্লি সুক্ম থেকে আরো] সুক্ষ, জটিল থেকে জটিলতর এবং ব্যাপক থেকে 
উত্তপোত্বর অনেক বেশি ব্যাপক হয়ে উঠেছে । ন্বভাবতই আদিম সমাজের উত্তরসরণ 
করে এসেছে কৌম সমাজ, যা বিবতিত হয়েছে লোকারত সমাজে, যা-কিনা ফের অগ্রসর 
হয়েছে পরিশী'লিততব শ্রেণী সমাঙ্গের দকে। এই সমস্ত ক'টি পর্যায়েরই সংযোগ-সঞ্চারের 
বহুজনীন মাধ্যমগুলও ক্রমান্বরে চেহাব। এবং চরিত্রবল করেছে। 

একটু বোধহয় সবল হল £ চেহার! অবিরতভাবে বদলে গেছে [যাচ্ছেও ] ঠিকই, 
কিন্ধ চরিত্রের বদলট! বাহিরঙ্গিকভাবে যদিওপরিবর্তনশীল,তবু তার অর্তকাঠামোটুকু অবস্তই 
ধর্মচ্যুত হয় ন| কিনেই ধর্ম? অনিবার্ধভাবেই সেই প্রশ্ন এখানে উঠবে। আর 
তার জবাবের ৪পরই নর্তর করবে সংযোগ-সঞ্চারের মাধ্যমগুলিব লৌকিক প্রকরণগুলির 
জা।ত নির্ণয়ের ব্যাপাগটি | 

গোষী দদীবণ যাপনের প্রথম ও প্রধান পর্তই যেহেতু একজনের উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞ 
তার প্রতিবেদন অন্যের মনে পৌছে দেওয়া, তাই এই সংযোগ-সঞ্চার ইত্যাদির জন্ব, মাচ 
প্রথম থেকেই এক? -একটু করে সঙ্কেত, চিহ্ছ, প্রতীক, ভঙ্গী, ধ্বনি প্রভৃতির উত্তাবন 
করেছে শ্রেক বেঠে থাকবার 'তাগিদেই ৷ সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই এসেছে একই 
ছক ধরে স্বাচ্ছন্দ্য আর জটিলত। ; এ সমস্ত সঙ্কেত-ইত্যাদির মধ্যেও সেগুলে। প্রতিফলিত 
হয়েছে স্বভাবতই | তাগাই হল ক্রমপরিবর্তনশীল সংযোগ মাধ্যম, তথ! কমুনিকেশন মিডিয়া। 

একসমরে দেবতার কল্পনা করে 'তার উদ্দেশে নিজেদের ভক্তি, ভয়, স্ততি-ইত্যাি 
নিবেদন করাটা ছিল এক ধরনের কম্যুনিকেশন। এর থেকেই এসেছে নৃত্য, গীত, চিত্রকলা, 
মন্ত্র, কাহিনী । কালের পাতা, যতই উন্টেছে, এদের তিতর নুক্্-জটিল ব্যঞ্গনা! আরোপ 
কয়ে ভাবপ্রকাশের ক্রমান্থিত পরিশীলন করা , হয়েছে। নাচের একটা অন্গী, 
একট] বিশেষ অর্থবহন করতে আর্ত করেছে হয়ত; কালক্রমে সেই ভঙ্গী ব। মুঝ্ারিই 
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একটা ভাবসঞ্চারের মাধ্যমে পরিণত হল । একট বাস্তবান্ছগ চিত্ররেখা উত্তপনকালে বিশেষ 
কোনে! তাৎপর্য-চ্ঠোতক চিহ্ছে বিবতিত হল; একটা বিশিষ্ট ধ্বনির ব্যঞ্ছনা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। 
যা ছিল দেবতার উদ্দেশের গোষ্ঠীর প্রতিবেদন, তাই পরবত্তিত হয়ে গোঠীর মধ্যে সর্ব- 
জনীন লঞ্চীরণ মাধ্যম হিশেবে গণ্য হতে লাগল। ধীরে ধীরে তার আদ অর্থ দম্পূর্ণ “দলে 
যেতেও পারে ) নৃতনতর সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার তাৎপর্যও হয় নৃতনন্তুর | 


বক্তব্যটাকে তথ্যসাপেক্ষ করা দরকার | ধরুন, খুব পরিচিত্ত একটি চিহ্ন, আল্প*৭ 
পদ্মের কখ।। প্রাথমিকভাবে, ফুল একসময়ে নারীত্বন্থচক দৈহিক চিহ্কেধ প্রতীক রূপে গণ। 
হত আদিম মান্ছষের মনে । ফুল যার প্রতীক বলে ভাবা হল তার ব্যাবহারিক ভিয়া- 
শীলতা এবং গাছের ক্ষেত্রে ফুলের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা যেহেতু অন্তন্ধপ বলে বুঝতে সমর্থ 
হয়েছিল তার । তারও আগে গুহার গায়ে ভয় এবং বিশ্বয় নিয়ে তারা বান্তবান্গ যেনি 
চিহ্ুই খোদাই কবে রাখত, হযত ব। সন্তান জন্মের রহমত যে “দেবতা” রর আযনত্ব, 'তাকে 
খুশী করতে কিংবা তার “কবণীয়'-ট্কু স্মরণ করয়ে দিতে । স্থতরাং, বান্তবাছুগ যোনচহু 
একই তাৎপর্য কম্যুনিকেট করতে বিবতিত হল প্রতীকানুগ 'পুষ্প' চিহ্কে। সমস্ত ফুলের 
মধ্যে প্রতীকী-আন্রপ্য প্রতীকমূলেব সঙ্গে পদ্মেবই যেহেতু সবচেয়ে বেশি-_উত্তিদ্‌ববক্ষাণ' 
এবং চিত্রশিল্পীর। বিশেষভাবে সে-কথা1 জাশেন _- তাই ধীবে-ধীবে পল্পটহৃই এ শিখ্ষে 
অর্থের সংযোগ-সঞ্চাবেব মাধ্যম হয়ে গেল। প্রথম থেকেই এই তাংপাটুকু করা ,হষে ছল, 
তার পরিণতি উত্তর পর্বে একভাবে পন্মচিহই দেবসম্পর্কস্থচক বলে গণা হতে শুরু কণুল। 
এরই আরও পরিণত বিবর্তন, পল্সপ্রতীকের নন্দনতাত্বিক ব্যঞ্জনা! বহন কবা। মূল প্রতীক 
বাস্তবাহগ দৈহিক-চিহ্বেব অনুবপায়ণ-পরিণতি লাভ করল আল্পনা পদ্ম এবং দেল্মৃতিখ 
পদতলের পঞ্স পবিত্রতাস্থচক বলে শ্বীক্ূত হল; কীথায় সেই পদ্ম-চিহুই নন্দন তা শুক 
ব্যঙজনা অর্জন করল । কিন্তু তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেরে আবার পম্ম, এ যো'নপ্রতীক কপেই 
রইল অনড, অটল হয়ে। 


উপরের আলোচন। থেকে একটা জিনিস ফুটে উঠছে যে, সংযোগ-সঞ্চারের মাধ্য গুলি 
সর্ষজনীন হতেও পাবে, আবার না হতে পাবে। পল্ম যখন পবিভ্রহাব্যঞ্ক, তাব 
সক্রিয়মূল [ ফাংশনাল ] সংযোগ-সঞ্চারণ ক্ষঃতা সর্বনীন; এত্িহগতভাবে গোষ্ঠীল, 
সমাজের, ধর্মের, জাতির সকলেই তা লোবে । পক্ষান্থরে, পল্প যন সেই একই সময়ধালে 
তাস্ত্রিকমহুলে যোনি চিহ্ন রূপে গৃহীত, তখন সেটা তাদের বাইরের কেউ না-বোঝালে 
বোঝে না। স্থৃতরাং একই সময়ে স'যোগসঞ্চীবের একই লোকায়ত গ্রকরণ স্থায়ী এবং 
পরবর্নসাপেক্গ এই দইভাবেই প্র্লত থাকতে পারে । 


*১৪ 


ৰং ॥ 
সংযোগ-সঞ্চারের সর্বজনীন মাধ্যম মাত্রেই লোকারত এঁভিষ্বের অন্থ্সারী, এমন 
কখ! ভাববার কারণ কিন্ত নেই। বিশেষত সভ্যতার বিষ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যম- 
খু লর ব্যাবহারিক প্রকাশও ক্রমশই বেশি সুঙ্, জটিল এবং পরিশীলিত হয়ে ওঠে যেখানে । 
এখন যাকে ম্যাস-মিডিয়! ওরফে-গণমাধ্যম বলে মনে করি আমর] [ যেমন, রেডিও, টি. ডি. 
সিনেমা, খবরের কাগজ-ইত্যা্দি ], তার মধ্যে নাগরিক জীবন-কেন্দ্রিত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি- 
বিষ্যানির্ভরতাই সবচেয়ে বড় সক্রিয়মূল উপাদান। সেই বিজ্ানায়স্ত সব্রিয়মূলতা৷ আগেও 
ইয়ত ছিল, কিন্তু তার ক্ষমতাও ছিল যুগোপযোগীভাবে অতি সাধারণ এবং সীমাবন্ধ। 
বিশেষ, প্রধানত যেখানে বক্তব্যের প্রতিবেদন ছিল কম-অথবা-বেশি স'কেত-ব্যঙগনা-নির্ভর, 
সেখানে সেই আবেদনের ব্যপ্তিও ছিল গণ্তীবদ্ধ। অর্থাৎ, কম্ুনিকেশনের সর্বক্রনীনত। বাড়ে 
নাগারিকীভবন [ আরবানাইজেশ্যন ] হবার সমান অনুপাতে এবং ঠিক সেই অঙ্গুপাতে কমে 
যায় তার লোকায়ত চরিত্র। 

বলতে পারেন কেউ, পরিশীলত প্রযুক্তিবিজ্ঞানের হক্ মাধ্যমে ষা কম্যনিকেট বরা হয়, 
তাই কি দর্বঙ্গনীন? রেডিওতে খবর দেওয়া হল একটা কিছু ঃ যে-ভাষায় খবরটি ঘোষিত 
হল? শুধু ধারা সে-ভাষাটি বোঝেন তাদের কাছেই তার মর্ম পৌঁছবে । তাহলে মূলগত- 
তাবে মাদিবামী সমাজে প্রচলিত ঢাকের কাঠিতে বিচিত্র সাংকেতিক বোল তুলে খবর 
দেওয়ার সঙ্গে তরে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? যাবা সে-বোলের সর্মার্থ বুঝবে, তাদের 
কাছেই শুধু তার গুরুত্ব । স্থৃতরাং রেডিওর ভাষাও যেমন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কার্ধকর, 
ঢাকের ভাষার কার্ধকারিতাঁও তেমনই সীমাবদ্ধ। তা হলে লোকায়ত সংযোগ-সঞচারের 
তফাৎ কোথায় মৌলিকভাবে ? ১২ 

এই আলোচনার প্রথমেই কিন্তু সে-কথা বলে-নেওয়া হয়েছে £ সমস্ত স্তরের সংযোগ- 
সঞ্চারেরই অন্থর্কাঠোমো৷ মূলত এক। কিন্তু তাহলেও আনুপাতিক বৈপরীত্যে' প্রসঙ্গ 
এল। রেডিওর মাধ্যমে ষে-খবর পৌছোয় তার বক্তা একজন, শ্রোতা আর সবাই; 
পক্ষান্তরে ঢাকের খবর পৌছে দেয় এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, সেখান থেকে আর 
এঁক গ্রামে, একের পর এক লোকবাগ্চকর | অর্থাৎ, রেডিওর তুলনায় এতে সক্রিয়ভাবে 
প্রতিবেদনে অংশগ্রহণ করছে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ ; স্থতরাং এর যৌথতা-নির্ভর 
চিয়্13 মন্ুপা হগতভাবে বেশি রেডিওর খবর প্রচারের ব্যাবহারিক সক্রিয়তার তুলনায়। 
1৩ ॥ 
ওলাক সংক্ন্তির সমঘ্ত গ্রকরণের মধ্যেই খানিকটা করে হলেও, সংযোগ-সঞ্চারমূলক 
সুল্য রয়েছে। সেটি প্রাখমিক পর্যায়ে ধর্যাচার কেন্দরিত হয়ে প্রকাপমান হলেও, পরবর্তী সময়ে 


সংযোগ-সঞ্চারণ এবং লোকসংস্কৃতি ৩৫ 


তাদের ভিতর অন্যবিধ বক্তব্যের প্রতিবেদনটুকুই মুখ)তর হয়ে উঠেছে "সন্দেহাতীতভাবে । 
ধরন, আমাদের টুঙ্থ, ভাছু, গম্ভীরা-প্রতৃতির কথা । প্রাথমিকভাবে এরা পৃাকেস্ত্রিক, আচার- 
ভিত্তিক হলেও, কালের অগ্রগমনে এদের প্রতিবেদনের উপজীব্যট। মূলত সংবাঘভিত্তিকই 
হয়ে দাড়িয়েছে । হুবিবপুরের দারেগাবাবু কিভাবে ঘুষ নিয়েছিল, তার থবর মেলে গন্তীরার 
গানের বয়নে $ মানবাজারের হাটে কেমন তাবে জমিদারের পাইকর। এনে উৎপাত করেছে 
সেই-সমাচার পাওনা যাচ্ছে ভাছুর উদ্দেশে নিবেদিত গানের কলিতে? ইন্দাস অঞ্চলে খরা 
হয়ে মানুষের দুঃবকষ্ট কতট। বেড়েছে, জান। যাবে টুন্থগানের কথায়। 

যে সমস্ত লৌকিক প্রকরণ ধর্মসম্পৃক্ত নয়, তাদের মধ্যে ত এ জিনিসটি আরও ব্যাপক । 
কুচবিহার জলপাইগুড়ির চট্‌ক! গানে, অথবা চোরচুরনীর পালায়, মুশিদাবাদের আলকাপে, 
নদীয়ার পঙ্ষীর গানে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক সংবাদ প্রতিবেদন-করাটাই প্রধান 
বিষয়। লেটে। গান, হাপু গান সর্বত্রই সেই একই প্রবণতা! দেখি। কখনো-কখনো এদের 
মধ্যে একই সঙ্গে এঁতিহৃবাহী ধর্ম চিন্তার প্রতিবেদন এবং ধর্ম।নরপেক্ষ সামাজক আর্থনীতিক 
সমাচার একরে সহাবস্থান করে । যেমন, পটের গান। ১৯৭৮ সালের বন্তার পর তৈরী 
এমন একা ধক পট দেখার ন্থযোগ হয়েছে, যার মধ্যে বিধ্বংসী বন্যার ছবির সঙ্গে সরকারী 
ত্রাণব্যবন্থা ইত্যা দন বূপায়ণও কনা হয়েছে, মায় মুখ্যমন্ত্রী 'এবং প্রধানমন্ত্রী কি কি ব্যবস্থা 
নয়েছেন, তা-ও সেখানে চিত্রিত। প্রাসঙ্গিক ভাবে যে গান বাধা হয়েছে এ পটগুলির 
উপলক্ষে সেখানেও সংবাদপত্র-হ্থলভ বক্তবাই প্রকাশিত হয়েছে । মায় পটের ছবিতে 
মুখ্যমন্ত্রীকেও আকবার চেষ্টা! করেছেন লোকশিল্পী £ সঙ্গে গান বাধা-হয়েছে, দোহাই বাবু 
জ্যোতি বাবু তুমি ভগবান অক্ন দিয়ে এ ছুর্দিনে বাচাইলে প্রাণ” ইত্যাদি ইত্যাদি ! 
॥৪॥ 
লোফসংগ্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে গান, এবং নাটকের মাধ্যমেই সামাজিক 
বন্কবায সঞ্চারণের স্থযোগ সবচেয়ে বেশি । চট্ক। ধরণের হালকা রীতির গান যেখানে মূলত 
রসালে। কেচ্ছা-ইত্যাদির দিকেই বেশি নজর দেয়, সেখানে গম্ভীরা, টুম্থঃ ভাছু+ পথ্থী 
ইত্যার্দি গানের গভীরতাদ্যোতক চরিত্রের জন্তে তাদের মধ্যে সামাজিক শোষণ) আর্থ- 
নীতিক সংঘাত, রাজনৈতিক লড়াই ইত্যাদ ব্যাপারও ঠাই পায় ম্বচ্ছন্দে। সত্যিকথ। 
বলতে কি লোকসঙ্গীত থেকে গণসঙ্গীতে বিবর্তনের সুত্রই নিহিত ,সামাজ্জিক ভাবে সংযোগ- 
সঞ্চারণের সাফল্যের মধ্যে । লোকসঙ্গীতের জনপ্রিয় কর্ম” গুলির ওপর ভিত্তি করেই 
স্বতংস্ষ্ভাবে তৈরী হয়েছে জনপ্রির গণসঙ্গীতগুলি ; এটা কখনোই সম্ভবপর হতো না, 
বদি না & “ফর্ম গুলির সংযোগ-সঞ্চারণের ক্ষমত। ব্যাপক হতে। । 

লোকনাট্যের ফে-সমস্ত প্রকরণে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় আনা যায়, যেমন, আলকাপ বা! চোর 


৮৯১ 


চ্রণী, সেখানেও ঠিক একই ভাবে সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক বক্তব্য সঙ্চারণ 
করতে দেখা যাচ্ছে আজকাল । নর্গাদারী স্বার্থ সংরক্ষক আইন, বামঙ্রণ্টের আত্মপ্রতিষ্ঠা, 
দলবব্যের সঙ্গে জোতদার-কালোবাজারী এবং মহাজনদের যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ও 
গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়। সম্ভবপর হচ্ছে এইসব ফর্মগুলর ওপর নির্ভর ঝরে। 
লোকসঙ্গীতের প্রকারগুলির রূপান্তরে যেমন গণসঙ্গীত স্থ্টি হয়েছে, ঠিক তেমনই এই সমস্ত 
লোকলাট্যধারার থেকেই এসেছে আজকের রাজনৈতিক পরিভাষায় যাদের নাম 'পোস্টার 
ড্রামা* সে-ধরনের ফর্মগুলি | এমন কি এ ধরনের “ভিলেজ অপেরা"-য় গানই হল বৃহত্তম স্ঞাপ 
মাধ্যম, তাই সেই ধারাম্রসারেই, এই সব পোষ্টার ডামাগুলিতেও গানের ভূমিকা বে" 
গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হয়। 

এখানে একটা কথ। বলা দরকার £ সংযোগ-মাধ্যম হিসেবে সমস্ত লোকসঙ্গীত এনং 
লোকনাট্যই একটা শ্শ্ষে ভঙ্গী গ্রহণ কবে, তা হল তির্ধক বিজ্ূুপের । ঠিক এই 
জিনিসটিই গণসঙগীতে এবং পোস্টার ডামাতেও একটি প্রধান উপনীব্য। এককান্র 
বিখ্যাত "ও মাউন্টব্যাটণ সাহেবো+ কিংব। অতি-সাশ্রতিক "ও হাতে ভোট লিও ন। 
গানগু'লর কথা মনে করুন, তাহলেই এই বন্তবোর সমর্থন পাবেন। , 

আলোচনার খেষে পূর্বাপধ যে-কথাগুল বি'ভন্লভাষে বল। হয়েছে, সেগুলিকে 
সন্নদ্ধ করে সাধিক একটি বক্তব্যে পৌঁছতে পাব £ এক-সময়ে ভাব-সংযোগের সেতু ছিল 
দেবত), পরবর্তীকালে গণদেবতাই তার অভীষ্ট ? ধর্ম-নির্ভর চিহ্ন, ধ্বনি-ইত্যাদ্দি পরবর্তীকালে 
ধর্মের গণ্তীকে পেয়ে অন্যবিধ ব্যঞুন। সৃষ্টি করে ; আধু'নক নাগরিক জীবনের পরিপ্রেক্িতে€ 
লৌকিক সংস্কৃতিজাত “ফর্ম গুলির ভিত্তিতেই তৈরী; হয় নৃতনতর সংযোগসঞ্চারক ফর্মসমূহ ১ 
কিন্ত এসবেও নাগরিকীভবন এবং সংযোগসঞ্চারের লৌকিক মাধ্যমগুলির চরিত্র আুপাতিক 
বৈপরীত্যে সম্পকিত, কারণ “ফর্ম” সমধর্মী, “কণ্টেন্ট'ও কিছুট1 তাই, অনেকাংশে 'আ্যাপ্রোচ" 
ও, কিন্তু “পার্টি শপেশ্বন'-এর জেত্রে দুয়ের চরিত্র পৃথক। কিন্তু তবুও, সার্থকভাবে 
“কম্যুনিকেট? করতে হলে লোকসংস্কৃতির “ফর্গ-গুলিকে গ্রহণ করতেই হবে, সেগুলিই 
এতিহযাগতভাবে আমাদের সঙ্গে মিশে-আাছে যেহেতু । 


উনিশ শতকের ভাবজাগূতি ও জনসংযোগের সমন! সমাজতন্ব 
ববীভ্রুদাথ ওপ 


“ভরি ইতিবৃত্ত ক্ষাত্ত করে] মুখর ভাষণ? উক্তিটি অগ্র্ম আলোচকের সম্বন্ধে উত্তরকালের 
লেখকর। প্রার়শ নান! ভঙ্গিতে বলে থাকেন। যেহেতু কালের ব্যবধানে ঘটনার চালচিত্র 
্া্ট ধরা পড়ে, তাই পরবর্তীকালের লেখকরা কিছু বেশি হুযোগন্থবিধাও পেয়ে যান। 
তবে দীনতার ছদ্মবেশে অহং অনেক সময় এত প্রথর হয়ে ওঠে যে পূর্বজদের প্রাপ্য মর্ধাদ। 
থেকেও তার বঞ্চিত হন। “শয়তানকেও তার অবশ্ঠ প্রাপ্য দেওয়া উচিত? যদি সত্য হয়, 
তবে ইতিহাসের পূর্বতন লেখকের বাতিল হবেন কেন? এত কথ বলার কারণ, সম্প্রতি 
আমাদের সাংস্কৃতিক এঁতিম্থের মূল্যায়নে একটা হঠকারী ঝৌক দেখা দিয়েছে। কেবল 
অতিবাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তরুণ বুদ্ধিজীবীকুল এই মূল্যায়নে নিয়োজিত হলে বিশেষ 
উদ্বেগের হেতু ছিলন।। এর সীমা সাগর পেরিয়ে কেমব্রিজ এবং সীমান্ত পেরিয়ে বাংল! 
দেশ পর্যন্ত) রাজধানীর জবাহরলাল বিশ্ববিষ্যালয়ও অন্তর্ভূক্ত । নকশালপন্থী, সোভিয়েতগন্থী 
বা মার্কসবাদী-কমিউনিস্ট, তিন শিবিরেই প্রবল বিপ্লবী ভাম্তকার আছেন, ধাদের মতে 
তথাকথিত “বেঙ্গল রেনেশীস' আসলে আত্মতৃপ্ত কতিপয় বাঙালী বুদ্ধিজীবীর বিফল চক 
নিনাদ। বর্তমান নিবন্ধে তাই “নবজাগরণ' কথাটি এড়িয়ে শিরোনামে ভাবজাগৃতি ব্যবহার 
কর! হয়েছে। 

প্রশ্নটা উঠেছে সমাজতত্বের দিক থেকে। ডিরোজিও-হেয়ারের শিশ্রা, রামমোহন 
এবং তার অন্গগামী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, এমনকি সাধারণ মান্থষের অনেক কাছাকাছি 
বিদ্তাসাগর-প্রভাবিত গোী ব৷ তরুণ ব্রাদ্ধদের চিন্তা ও কর্ম শতকরা কতজন মানুষকে স্পর্শ 
করতে পেরেছিল? অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন জনসমহির শতকর! তিনভাগ মোটামুটি 
“সাক্ষর ধরলে শতকর! একভাগও গ্রাজুয়েট হতে পারেন নি। অথচ 'রিনাইন্তাঙ্দ' বা 
রেণেশীসের অথ হল নবজাগরণ, ৪1878, এই শব্ষের একটা অর্থব্যাপকতা আছে। 
জীবন ও জগৎ সন্ধ্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ভন। ইয়োরোপে এই রেখেশীসের বিশ্বার-_- 
চতুর্দশ শতকের ইতালি থেকে যোড়শ শতকের ইংল্যা্ পর্বস্ত। লাইমনস এবং আরও 
অনেকে ইয়োরোগীয় রেপেশীদের ইতিহাস লিখেছে। ওয়েবস্টার অভিধান সংক্ষেপে 
হোখেশাস-লক্ষণ নির্দয় করতে চেয়েছে এই বলে : “05 09051001381 000520600 £ 
01০ 65৮56) 108016$9] 8100 1000611) (10168 662100178 ঠা 086 14 
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বর্গের তুলনায় মধ্য, পরকালের তুলনায় ইহকাল, সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তির প্রাধান্। 
"রই হল নবজাগরপ | 1181) 19 191) [০ 811 1090! এই দৃষ্টিভঙ্গির বদলকেই 
“10811800181 1055091 বল! হয়েছে । এইসব লক্ষণ যদি যোড়শ শতকের 
ইংলগড প্রকাশ পেরেছে ধরা! যায়, তাহলে উনিশ শতকের বাঙালীর নবজাগরণ খুবই নিশ্রতত 
অকিঞ্চিংকর এক্টা ব্যাপার নিঃসন্দেহে । কোথায় সার ফ্রাঙ্গিস বেরুনের মতো! বিজ্ঞানমনস্ক 
ব্যক্তিত্ব, অবরোহী চিন্তার নায়ক, কোথায় বা শেক্সপীয়র মার্লো প্রমুখের স্হিপীন প্রতিভা। 
ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মধ্ন্দন-বঙ্কিম হরে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ধরলে অবশ্ঠই তুলনীয় একটা 
ভাবজাগৃতি, শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের হদিশ মেলে। পুবনো 
মিদ্টি-মিরাক্লের সঙ্গে যেমন শেক্সপীয়রেব ট্র্যাজেডি কমেডির কোন সম্বন্ধ নেই, তেমৰি 
মুকুন্দের সঙ্গে ভারতের যতই পার্থক্য থাক, মুকুন্দ-ভারত থেকে মধু-হেম-নবীনের ব্যবধান 
ছুম্তর। রামমোহন, বিষ্তাসাগর, অক্ষয়দত্ত, ভূদেব আদিব মতো। ব্যক্তি অন্তত আঠারোর 
শতকে বাংল! দেশে ছিলনা । শিবনাথ শাস্ত্রী তাব “বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন 
বঙ্গসমাজ' বইতে যে সামাজিক ইতিহাস লিখেছেন, তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য বাঙালীর নব- 
জাগরণের চিত্র আর কেউ দিয়েছেন বলে বণ্তমান আলোচকের জান! নেই। স্থুশোভন 
সরকার, বিনয় ঘোষ, স্মিত সরকার ব! ডেভিড কফ-সম্প্রদায় ষ৷ করেছেন তা হল ঘটনা- 
বলীর ব্যাথ্যা, ভাষ্য এবং তৎভাস্ত । জল বেশ ঘোলা কর! হয়েছে। শিবনাথ শান্ত্রীর 
বক্তব্যের ইংরেজি ভাবামবাদ কর] মাত্র সেটি মার্কসবাদী ভাষ্য নামে প্রচারিত হয়েছিল। 
তখন রাঁমমোহনকে 810:0178 8021 ০৫ 7২91081589705 বলা হয়েছিল। উচ্ছাসপূর্ণ এই 
'পুস্তকটি অত্যন্ত অকিঞ্িখকর এবং এটিতে ভ্রুত মন্তব্যের ঝৌক মর্য্র। অথচ এটি প্র্গতি- 
গল সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে অবশ্ঠপাঠ্য করে তোল হয়েছিল। সংক্ষেপে একথা ধুয়া! চালু 
হয়েছিল “রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ | 

তারপর গ্রল তেলেঙ্গানা! আন্দোলন । কম্উনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘো ধত হল। নেতারা 
অনেকে জেলে, অনেকে আত্মগোপন করে রইলেন । “মার্কসবাদী” নামে একটি সংকলন 
প্রকাশিত হতে লাগল। প্রকান্ে তার সহযোগী থাকল সরোজকুমার দত্ত-গোলাম কুদ্দুস 
লক্গাদিত পরিচয় এবং শিষির, সংবাদ, ভাক প্রতৃতি। উনিশ শতবের অবজাখরণকে 
উদ্টোভাবেদেখা হল। ভাতে সকলকেই প্রায় জ্বিধাধানী,দাতিক, ইংরেজতক, দিনগত 


উনিশ শতকের ভাবজাগৃতি ও জনসংযোগের সমস্যা ৩৯ 


ইত্যাদি বলা হল। অন্তত কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা জনলংযোগের দিক থেকে নবজাগরণ 
গর্বের কোন ব্যক্তিকেই মহান বলতে পারলেন না। যে-রুষকদের অন্ধকারে রেখেই ইংরেজি 
শিক্ষা প্রবর্তন হল ইংরেজশাসনের সহযোগী শ্রেদী তৈরির লক্ষ্য নিয়ে, তাদের ওপর পুরনো! 
হোতদার-জমিদার শোষণের সন্ধে যুক্ত হল অনুপস্থিত মধ্যগ্বব্ভোগী ও পত্তনিদার শিক্ষিত 
শ্রেণীর শৌষণ। নবজাগরণের নায়কের অনেকেই প্রস্থৃত ভূদম্পত্তি বা জমিদারির মালিক 
ছিলেন। শতকর। ৭০ জন দেশবাসী অর্থাৎ কৃষক সমাজের কথ! কেউ ভাবলেন না। 

এমন তির্বক আলো ফেলে জনগণের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির নিরিখে নবজাগরণের বিচার করা 
হল যে, ধোপে কেউ টি*কলেন না ; মেধনাদবধ কাব্যের চেয়ে বড়ো হল মধুস্থদনের প্রহসন, 
হুতোম প্যাচার নক্সার স্থান হল বঙ্কিমের উর্যে। দেখা গেল, রামমোহন-বিষ্তাসাগর 
উুডান্ত বিচারে রায় তবিত্েষী এবং ব্রিটিশ শক্তির “কোলাবরেটর?। কয়েকটি ক্ষার-পরীক্ষায় 
ছাদের শ্রেণীপরিচয় ধরা পড়ে গেল। এতদিন তারা যেন ভূয়া সমাজপ্রগতির মঞ্চের 
আড়ালে লু করেছেলেন। কতগুলি ঘটনা! তুলে ধরা হলঃ (১) সিপাহী বিদ্রোহকে 
বি্াপাগর শ্বাগত জানান নি, বং লেঠেল নিয়ে সংস্কৃত কলেজ পাহারা দিয়েছেন । 
(২) রামমোহন উন্নত জানবিজ্ঞান চর্চার জন্য এণেশে ইংরেজদের স্থায়ী বসতি আকাংক্ষা 
কবেছেন, নীলচাষ সমর্থন কবেছেন ; বঙ্কিম পাবনা-রায়তদেব বিদ্রোহ পছন্দ করেন নি, 
“সাম্য' প্রচার বন্ধ করে 'বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে মহদাশয় জমিদারদের পক্ষে কয়েকটি 
অনুচ্ছেদ যোগ কবেছেন। একথা! ঠিক, সার। উত্তর-পূর্ব ভারতে এমনকি মণিপুর ইন্ফল 
প্বস্ত যখন কলকাতা বিশ্ববগ্থাসয়ের এলাকা এবং প্রবেশিকা থেকে এম. এ অবধি তার 
নিয়ন্থপে, তখনও উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর তালিকা, স্কুল ও কলেজ পাদর্শকের প্রতিবেদন, 
ধাচার্য-উপাচার্যের দীক্ষান্তভাষণ সবই একটি ক্ষীণকায় বিখ।বদ্াালয়-পঞ্জীতে কুলিয়ে যেত। 
নর্থাৎ যে-শিক্ষার দৌলতে আমাদের নবজাগরণ, সে-শিক্ষার পরিধি খুবই সংকুচিত ছিল। 
তক হলেই ডেপুটি পদ কত সহজপ্রাপ] (ছিল, কবি নবীনচন্দ্র সেনের “আমার জীবন, 
গ্রন্থে তার একটি অদ্ভুত নজার আছে। পিতৃ "য্মোগের দুঃসংবাদ পেয়ে নবীনচন্্ 
বিছ্ভাসাগরের কাছে গিয়ে হাজির । তিনি দিলেন চ$|মে যাবার রাহা খরচ । নবীনচন্ত্র 
যখন চট্টগ্রামে, তখনই বিষ্তাসাগর বলে রাখলেন ছোটলাএকে । কলকাতাক্ন ফিরে নবীন 
ছোটলাটের সঙ্গে দেখ! করে নিয়োগপত্র নিলেন। 

এই দৃষ্টান্তে বোৰা। যার, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত কারণেই ইংরেজি শিক্ষার কেন্ত্রগুলিকে 
খপাথরে-বীধানে। কুণ্ডের” সঙ্গে তুলনা করেছেন। ১৮৫৪ সাল থেকে ইংরেজ সরকার 
শিক্ষার দানব নিলেও তার বহর ছিল প্রশাসনের প্রয়োঙ্গনের 2ুতোয় বাবা । ইনফিলট্রেশন 
বিয়োরির ্রযাত্বক এবং সা গ্াঞ্যবাদী সংকীর্নতার মধ্যেও যে-সম্বাবন। ছিল, তার প্রন্থোগ 


নিযে কেউ উদ্িপ্ন হন নি। বিষ্যাসাগর ভারাকুলার এডুকেশনের কথা ভেতেছেন-সেটা? 
জনশিক্ষা নয়, রেভা।, লালবেহারীর চিন্তায় গ্রামীণ শিক্ষার জন্য কিছু পরিকল্পন! ছিল, কিন্তু 
ধর্মাস্তরিত পাদ্রির কথা সোনাপলানী গ্রামের প্রতিবেশীরাও গুনতে চাইবে না, সমাজ-বিচ্ছি্ন 
ব্যক্তির পক্ষে গ্রামীন শিক্ষার অনুকূলে কোন আন্দোলন গড়ে তোলাও অসম্ভব ছিল । 
“মার্কসবাদী'র লেখকেরা তোলপাড় বাধিয়ে দিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিস্রোহ্‌, 
কৈবর্ত বিদ্রোহ, সাওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি স্থানিক বিদ্রোহের সামান্যবাদ-বিরোধী “কণ্টেপ্ট*- 
এর ওপর তীর! গুরুত্ব দিলেন। রষক অস্ভুখান নিয়ে স্বগ্রকাশ রায় ছন্মনামে একজন 
কমিউনিস্ট লেখক প্রশংসনীয় ইতিহাসও লিখেছেন । 

কিন্তু কিছু কথ! থেকেই যায়। বিণ শতকেব তিরিশের দশকে যর্দ কৃষক-শ্রমিকের 
মুক্তির কথ! আমরা ভেবে থাকি এবং সেজন্য মার্কসবাদের আদর্শে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন 
করে থাকি, তাহলে উনিশ শতকের ভাবজাগৃতিকেই বা৷ জনগণের শ্রেণদ্বার্থের নিরিখে 
এতকাল বিচার করা হয়নি কেন? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা সময় নানারকম টালবাহান। । 
'াদের হাসির বাধ ভেঙ্গেছে' গানটি একান্তভাবেই নাকি বুর্জোয়াভাবে আবিল, নাইটহড 
পরিত্যাগ করলেও “চার অধ্যায়” রচনা কবে রবীন্দ্রনাথ দুভাবে স্থিতাবস্থাকে জোদায় 
ফরেছেন। এক, বিপ্লবী (সন্ত্রাসবাদী ) আন্দোলনকে হেয় কবেছেন। ছুই, নিজের 
গা বাচিয়েছেন। বিগ্ঞঃসাগরে হ্বববোধিতা? থাকতেই পারে। মেকানক্যাল ম্যান 
ছাড়া শ্ববিরোধমুক্ত হওয়া শক্ত । ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতষ্ঠা। তারপরেও 
তিনি বেচে ছিলেন। কিন্তু বিদ্চাসাগব কংগ্রেসে যোগ দেননি । সেকালে সমাজসংস্কার় 
ও রাজনীতি ভিন্ন ছিল না। তাঁকে ডাক দলেও নাকি ক'গ্রেসের কোন দায়ি নিতে 
তিনি রাজী হন নি। রামমোহন তে] সামন্ত প্রতুদের স্বার্থ-ক্ষাতেই “রাজা” খেতাব নিষ্কে 
বিলাত গিয়েছেলেন। অকালে মার না গেলে তিনি হয়ত সপাধদ বিলেতে থেকেই যেতেন। 
এইসব মন্তব্যের ভিত্তি যতটা অচ্ুমান (0০০215০0816 ), ততটা! প্রমাণভি।শুক নয়। 

জনগণের জন্য ভাবনার ব্যাপারট' অধুনা! ফ্যা*নে দ্রাডয়েছে। তাতে সুবিধে এই যে 
পূর্বপুরুষের চেয়ে নিজের সামাজিক বোধ, সামা জক দায়বদ্ধতা বেশি প্রমাণ করে যুগপৎ 
আত্মতৃপ্তি এবং বাহবা পাওয়া যায় । বিশ শতকের এই অন্তুপর্বেও আমর] বিশ্যেজের জান 
নিয়ে কধক-শ্রমিক সমস্যা, ইউরো-ক মউ:নজম, প্ল্যানিংয়ের গলদ, ভূমিসংস্কার প্রসঙ্গে যেসব 
প্রবন্ধ লিখি, মেহনতী মানুয়ের শ্বার্থে বতৃত] দিই, সম্পাদকীয় ছাপ--সে সব কজন বোঝে! 
লরকানী পরিসংখ্যানই বলে, শতকর1 ৩৯৪০ জন গ্রামের মানব ছুবেল! ভরপেট ডালভাত 
খায়না, টিপসই দেয়, জন্মমূত্যুর জন্ত ওলা বিবি, যী, পঞ্চানন, পীর-মাজার মানে, তারা) 
কফি আমাদের সাফিসটিকেটেড ভাষায় লেখা রচন1 পড়বে? পড়ে শোনালেও বুধবে 1 


উনিশ শতকের ভাজাগৃতি ও জনসংযোগের সমস্ত ৪১ 


বে-ইংরেজি শিক্ষ। এবং মেকলেকে ছুবেলা গাল পেড়ে আমি জনগণের সঙ্গে একাত্মতা! 
বোঝাতে চাই, তার স্থবাদেই আমি উকিল মাস্টার ডেপুটি ডাক্তার ব! কেরাণী এবং. 
সেই শিক্ষালন্ধ ভাবাই আমার অবলম্বন । আসলে সব বিতর্ক এবং আলোচন। আমাদের 
শমাদেই দীমাবন্ধ। “আমরা” বলতে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীকেই বোঝাতে চাইছি। 

স্কুরোপের নবজাগরণ কি জনগণকে স্পর্শ করতে পেরেছিল 1 মনে রাখতে হবে, রাণী 
এ্রলিঙ্াবেখের সরকার স্বাধীন দেশের সরকার | তখন ইংলও বাণিজ্যের বাহু বিস্তার করে 
অন্যদেশ লুঠন শুরু করেছে । নাট্যকার ও অভিনেতৃগোষ্ঠী সবে “ভ্যাগাবগুন্‌ এ্যাক্ট” থেকে 
ষুক্তি পেল। সাবালক ভোটের কথা, স্ত্রীশক্ষা বা মজুরদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা! নিয়ে 
কিছুই ভাবা হয়নি। খুন-জখম, মারামারি করে রুজি-রোঙ্গগার করাটা খারাপ চোখে দেখা 
হত না। বুর্জোয়া ব্যক্তিম্াধীনতার শ্বাদ তলার দিকে পৌছয়নি। স্থৃতরাং ইতালি স্পেন 
বা ইংলগ্ডের রেণেশাসও খুব ব্যাপক অর্থে সমাজের নীচের দিকে চারিয়ে যায়নি । ্বৈর 
কাজতন্ত্রকে মেনে নিয়ে গণতন্ত্র আজও ইংলণ্ডে হাসজারু । ভারতে ব্রিটিশ শাসন বাণিজ্যিক 
কারণে দেশ-শোষণ করতে চেয়েছে। আমরা একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ভূখণ্ডে 
স্বাতন্থ্যটিহ্িত মানবগোষ্ঠী নই, তাদের চোখে পণ্যের বাজার মাত্র । বিদেশী শাসনের 
অধীন কোন দেশে-বিদেশীদের চেষ্টায় রেনেশীদ আদতে পারে না। তাই উপনিবেশ 
ভারতের রাজধানী বাংলাদেশেও আসে নি। কিন্তু এরতিহাসিক ঘটনার ফলাফল আপেক্ষিক 
মানদণ্ডে বিচার করতেই হয়। অন্ত সব রাজনৈতিক বিজদ্বের সঙ্গে ইংরেজের ভারত- 
বিজয় তুলনীয় নয়। সামন্ত হিন্দুশাসনকে সরিয়ে পুবনো সামন্তশাসনই নিয়ে এলেন 
পাঠানমোগল। ইংরেগ বাণিজ্যের স্বার্থেই ইতিহাসের দ্বূুত হয়ে এল। তার রেলপথ 
স্থাপন, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা তার প্রশাসনেরই স্বার্থে। তবু সেই মাধ্যম দিয়েই 
কি ছুভিক্ষের রিলিফ, বিজ্ঞানের জ্ঞান আর গণতন্ত্রের চেতন। এসে পৌছয়নি? রবীন্দ্রনাথ 
বথার্থ ই “কালান্তর” কথাটি ব্যবহার,করেছেন। 

এ কথ সত্য, ইংরেজ আগন্তকর। আমাদের তীঁতীদের সর্বনাশ করেছে? তুলো! চাষের 
ক্ষতি করেছে। তুলোপ্রন্থতি ভারত তুলো আমাদানি করতে বাধ্য হয়েছে। কার্ল 
সার্কসের ব্যবহৃত পরিসংখ্যান থেকেই দেখা যাচ্ছে, ঢাকার মসলিন-কারিগর তীতীর সংখ্যা 
ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। ১১৫০১০০০ থেকে কমে ১৮৩৭ সালে দাড়াল ২০,০০৭ সংখ্যায় । 
খার্কম্ মন্তব্য করেছেন £ 91010505608 800 9015006 000০908৫ ০৩: 025 
কা18015 ৪9:9০5 01 17171050210, 0৩ 00100 ০৩০৩০, 88180010016 2100 
88৫09: তবুও একথা স্বীকার করতে হয়, ইংরেজপালনের শিল্প-পুজির আধিপত্যই 
এদেশে এনেছিল '9019 9০০91 [২০/০1108 9৮০: 129810 ০1 1. 4৯99, স্ৃতরাং 
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কেবল অভাবাত্মক দিক নয়, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভাবাতুক দিকও দেখতে হবে ্' 
উনিশ শতকের ইংরেজিশিক্ষিতর1 সগ্-অতীতের সঙ্গে তুলনায় প্রথম পর্বের ইংরেজ 
শাসনের ভাবাতুক দিকগুলিকেই বড়! করে দেখেছিলেন । 

কার্ল মার্কল চাষীদের সর্বনাশের কথা। মনে রেখেও নব্য শ্রেণীর অগ্রচারী ভূমিক। হ্বীকাক্ক' 
করেছেন। “এই নব্য শ্রেণী যেমন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিশ্বস্ত, অনুগত / তেমনি 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানেও অভিজ্ঞ-এই হুত্রেই নতুন চেতনার জাগরণ প্রাচীন মূল্যবোধেক 
লঙ্গে সংঘাত এবং আনুগত্যের মধ্যে বিরোধের, মাত্রাভেদ দেখ] দিতে লাগল । এর মধ্যেই" 
লমাজপ্রগতির লক্ষণ ফুটে উঠেছে । কার্ণ মার্কসের চেয়ে মার্কসবাদী কে আছেন? তিনি 
নিজে বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং শ্রমিক-নুহদ শিল্পপতি এন্ষেলসের আধিক সহায়তার আশ্রঙ্টে 
সংসার চালিয়ে গবেষণা করে গেছেন। পৃথিবীর যে-আঞ্চলে সমাজতন্ত্র প্রতিঠিত, সে- 
অঞ্চলের অধিকাংশ কৃষক শ্রমিক বা মেহনতী মানুষ কি সমাজতম্বের অগ্ঠাবধি অগ্রগতির 
পরেও মার্কস-এক্গেলসের লেখ। বোঝেন? না বুঝলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়? 
অথচ এটা তে! ঠিক যে তাদের চিন্তাধার! অন্ুদরণেই পৃথিবীর সর্বহার] শ্রেণী শৃঙ্লমুক্তি 
ঘটাচ্ছে। 

অতএব কার্ণ মার্কস অনুসরণে বাংলার নবজাগরণকে গুণগত অর্থে “কালাস্তর” বলতে 
হুবেই। মেধনাদবধ প্রচলিত রামায়ণ-ধারায় উলটপুরাণ, একেবারেই রসসংস্বারের 
বিপরীত ভাষণ ! তবু যে নব্য সম্প্রদার় তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, তার কারণ 
স্বাবণের হাহাকার আগলে দ্বিধাগ্রস্ত নব্যাশ্রেণীরই অন্তিত্তের যন্তরণাকে রূপ দিয়েছে। বন্কিষ 
বতই রক্ষণশীল মূল্যবোধে স্থিত হতে চান, শেক্সুপীরিয় ট্রাজেডির ব্যক্তির যন্ত্রণা তিনিই 
প্রথম উপলব্ধি করেন। “এ জীবন লইয়া আমি কি করিব ?-_রেণেশীস পর্বেরই 
চিন্তানায়কের ভাবন। | দেশের শ্রীবৃদ্ধি মানে বুর্জোয়া অর্থনীতির মাথাপিছু গড়পড়তা আফ্" 
নয়, রহিম শেখ রাম! কৈবর্ত পরাণ মণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধির নিরিখেই তার চুডান্ত বিচার। এই 
কথা তিনিই ভেবেছেন। হয়ত কিশোরীাদ মিত্র, রমেশ্ট্দ্র দত্ত তত্বের আকারে তীক 
আগে কিছু লিখেছেন। কিন্তু বন্কিমের অনবস্থ প্রকাখভঙ্গি শিক্ষিত মাুষকে ভাবিয়েছিল £ 

«এই মনল ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটি কথ ভ্রিজাসার আছে, কাহার এতে মঙ্গল ” 
হাসিম শেখ আর রাম! কৈবর্ঠ দুই প্রহরের রৌদ্র খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাটু 
কাদার উপর দিয় দুইট! অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে, ভোত হাল ধার করিয়া আলিয়া চধিতেছে, 
উহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের গৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে; 
তার ছাতি ফাটিয়া বাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি ভরিয়া মাঠের কার্ম পান 
করিতেছে? ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, বিদ্তু এখন বাঁড়ি গিয়া আহার কর! যাঁইযে নাস্এই- 


উনিশ শতকের ভাবজাগৃতি ও জনসংযোগের সমন্টা ৪৩, 


চাষের সময় | সন্ধ্যাবেল! গিয়া উহার! ভাঙ্গ। পাতরে বাঙ্গ। রাঙ্গ৷ বড়.বড় ভাত, জুন । 
লংক দিয়া আধপেট। খাইবে ।, 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের ফাঁকিটা বঙ্কিম ঠিকই ধরেছিলেন। আবার ক্যান্বেলের লেখা 
ইতিহাসে (7১09৫6100. [17019. 5 4৯515001০01 006 55906) 01 ০0811 00৮10179101 
1852 ) ব্রিটশ শাসনের অসঙ্গতির কিছু কিছু সমালোচনা আছে বলে বঙ্কিম তাকে ম্মরণ 
করেছেন ( উইলিয়ম গ্রে ও শ্তার জর্জ ক্যান্থেল | বঙ্গদর্শন, জ্যেষ্ঠ ১২৮১)। লোকরহন্তের 
যাবু-সমালোচন৷ কি রেণেশাসের সীমাবদ্ধতাকেই প্রকাশ করেনি? 

বিস্তাসাগর নিয়ে সার্থক গবেষণ! বিনয় ঘোষই করেছেন, আবার যাবতীয় কনফিউশনও 
তিনি ছডিয়েছেন। “উনিশ শতকের নবজাগৃতি” নামে তার ছুখণ্ড বই ছিল। তাতে 
শিক্ষিত বাঙালীর অবদান”, বিজ্ঞান ও মানবিকী বিদ্যায়, আন্দোলনে কর্মেও জীবনাচরণে 
-বিশদদভাবে তুলে ধর। হয়েছে । ভাবাত্মুক দিকগুলির বিঙ্লেষণ--সেই সঙ্গে উচ্ছ্বীসমূলক 
প্রতিবেদন । তারপর “বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাঙ্গ-_তিণখণগ্ড বই। পাশ্চান্ত; 
সমাজন্দি ও এতিহাসিকের উক্তি উদ্ধাপ করে রেনেশাস লক্ষণ বিচার, সেই প্রেক্ষিতে 
বিষ্যাসাগর ব্যক্তিত্বের উন্মোচন । হঠাৎ মোড ঘুবল। তিনি আন্তে আস্তে মার্কস থেকে 
লরে ম্যানহাইমের আশ্রয়ে এসে দ্রাড়ালেন। বাংলার বিদ্বংসমাজ লিখলেন, নান! প্রবন্ধে 
নিজেয় কথাকেই ভাঙলেন। রামমোহন-বিষ্ঠাসাগর প্রমুখ সম্বন্ধে নেতিবাচনহই তখন 
মুখ্য । জনগণের নিরিখেই বিচার করলেন। 

সংক্ষেপে আমাদের কথ। বলি। সোভিয়েত বিপ্লবের পরে জনশিক্ষানীতি কোনরকম 
গণভোটে স্থির হয়নি। মধ্যবিত্ত বিপ্রবী লেনিণ, মধ্যবত্ত বুদ্ধিজীবী লুনাচারস্কি প্রমুখ 
তার নীতি নির্ধারণ করেন। জারের আমলে যীর! প্রশাসন যন্ত্রের তাবেদার শিক্ষাজীবী 
ছিলেন, তাদেরকেই কাজে লাগানো হল। সবই নির্ভর করেছে দৃষ্টিভর্জির ওপরে । 
তাতে কিছু কুফল ফলে নি। * 

রামমোহনই প্রথম ফ্রিডম অব প্রেসের দাবি তোলেন । জনগণের কঠম্বর যাতে 
ভবিষ্যতে শোন। যায় তার জন্যেই তিনি কান পেতে [ছলেন। ইংলগডের রাজ। চতুর্থ, 
জর্জকে লেখ তার চিঠি কেন যে বেস্থামের মতে দ্বিতীয় আারিওপ্যাজিটিক! তা ৩০, ৩৪।. 
৩৬, ৩৮ প্রভৃতি অনুচ্ছেদ পড়লে বোঝ। যায়। “একথা সবাই জানেন যে শ্বৈরাচানী' 
সরকার স্বভাবতই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করতে চায় যাতে তাদের নিপীড়নের 
ঘটনাগুল ন' প্রকাশ হয়ে পড়ে ।”-"এই হল ৩৬নং ধারার ভাবাুবাদ। 

'অগ্তায়ের শক্ররা, স্বাধীনতার শক্ররা পরাজিত হবেই।' এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
রামমোহনের । তিনি “রাজা, হয়ে বিলাত গিয়েছিলেন, তার চেয়ে বড়কথ। তিনি 


নাগরিক রাজনীতিক ( অর্থনীতিকও ) দাঁবর কথা পার্লামেন্টের গোঁচরে আনতে চেয়েছিলেন। 
যেপর্ধস্ত অভিজ্ঞতায় জানা যায়--ধনবাদী সভ্যতা নিজের দেশে যতটুকু সৎ হবার ভা" 
করেঃ বিদেশে অর্থাৎ উপনিবেশে তাও থাকে না, সেখানে তার নগ্র চেহারা -সে-পধস্ত 
অভিজ্ঞতার হুযোগ রামমোহন পাননি । 

বিদ্যানাগর তো! টুলে পঙ্ডিতবংশের ছেলে । সেদিক থেকে বেদান্ত এবং স্থতি ছুই তে 
তার কাছে তুল্যমূল্য হবার কথা । কিন্তু তিনি ন্যায়শান্্ব কাব্য এবং ইংরেজি পড়ার ওপর 
জোর দিলেন। কেন বার্কলে পড়ানে৷ তার মতে অনুচিত সেই যুক্িগুলি অন্থধাবন 
করলেই বোবা যায়, বিদ্যাসাগর কত বস্তবাদী ছিলেন। তীর প্রিয় শিশ্ত মহেন্্র গুপ্ঠই 
প্রথম শবব্যবচ্ছেদে সম্মত বাঙালী । এই বিজ্ঞান মনন্কতা বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকার । অঙ্কের 
পরিবর্তে সংস্কৃত কলেজ শিক্ষাক্রমে তিনি গভীর উদ্দেশ্য নিয়েই ইংরেজি শিক্ষ। প্রবর্তন 
করতে চেয়েছিলেন । ছাত্রদের কাছে যুরোপীয় জান বিজ্ঞানের দরজা! জানাল! ইংরেজির 
মাধ্যমেই খুলে যাবে তীর ভাষায় -/০81081761 (80৪ 6008160 ড/111 ০৩ 19001 
৪০1৩ (0 650096 006 61015 01 8180161) [71800 [১1)119590101), 

ব্যক্তির চেষ্টার সমাজপরিবর্তন অসম্ভব। তার জন্য চাই অর্থনীতিক আমূল পরিবর্ভন। 
এতথ্য তার কাছে স্থবিদিত ছিলনা । তাই নিজের ব্যর্থতাকে নিজেরই ব্যর্থতা ভেবে তিনি 
অপরিসীম কষ্ট পেয়েছেন এবং সভ্যসমাজ ত্যাগ করে কার্যাটারে অনুন্নত মানুষদের সঙ্গ 
বেছে নিয়েছিলেন। দেখানে দরির্্ জনসাধারণের সঙ্গে তার কিরকম অন্তরন্গ সম্বন্ধ ছিল 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্বতিচিত্রে তা জান! যায়। 

স্বাধীনতার ৩৫ বছর পরেও আমরা জনসংযোগের কাজে কতটা এগিয়েছি? গ্রামের 
শোষক মহাজন জোতদারের ভাষা গ্রামের কুকের! যত ভালো! বুঝবে, রুষক স্বার্থে নিয়োজিত 
শিক্ষিত প্রাবন্ধিকের ভাষা ততট! বুঝবেন।। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন 
প্রাচীন কালের কথকেরা । আমাদের আড়ালে থাকে পড়া-বইয়ের রপ্ত করা ভাবাভঙ্গি। 
শ্রোত। ও কথকের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। সে-বিচ্ছেদ ঘোচাতে আমগা কজন তৎপর? 
মাস-মিডিয়া নিয়ে এখন নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে। আমরা প্রতীক্ষায় থাকতে 
পারি, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর] সাধারণের বোধ্য ভাষা রপ্ত করবেন, দরকার হলে ক্ষেত্র- 
নিরীক্ষা করবেন এবং তারপরে জানবিজ।ন সাহিত্যসংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাদের কাছে 
পৌঁছে দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জাতীয় সেবা প্রকল্পে (19 ) ব্যাপারটাকে বুড়ি 
ছয়ে যাওয়া হচ্ছে মাত্র । 

কিন্ত এমন কথ। ভাবাই অ্রমাত্বক যে, যেহেতু জনগণের মুক্তির লক্ষ্য । উনিশ শতকের 
ভাবুক ও চিন্তানার়কদের কাছে আশু কর্ডব্য ছিলনা, তাই তাদের ভূমিক! লমাজতত্বের 
বিচারে তাৎপর্যহীন। কালের লীমায় তাদের কর্ম ও জীবন স্ববিরোধ সত্বেও অবশ্যই 
জনমুক্তির পথ প্রস্তত করেছে। 


ক্ুতন ও পুরনে! মূল্যবোধ বিজ্ঞান 
বিনম্ব বন্দ্যোপাধ্যায় 


আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ন্তা। এই বিজ্ঞানের 
আগমন প্রথমে ইউরোপে । রেণেশীসের পরবর্তীকালে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্য 
থেকে। কিন্তু আমাদের দেশে এসেছে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। আধুনিক বিজ্ঞান 
হল তনব্বের বাস্তব প্রয়োগ অর্থাৎ এক্‌সপেরিমেন্টাল সায়েন্স। বস্তজগতের পর্যবেক্ষণের 
মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানী নৃতন নুতন ব্যাখ্যা খু"জতে লাগল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্ত। 
এ সময় থেকেই পুরনে। বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উপর আঘাত পড়ল । নৃতন নূতন বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক বিশ্বান মানুষের মধ্যে বাস! বাধলো । 

আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশল-জাত-দ্রব্য সামগ্রী আমাদের প্রত্যহিক জীবনে 
খুব-ই প্রভাব বিস্তার করেছে । এই প্রভাব এক অসাধারণ সংযোগ ও সঞ্চারণ মাধ্যম । 
দুরদর্শন, রেডিও, সংবাদপত্র নিশ্চয়ই প্রচার-মাধ্যম। কিন্তু বিজ্ঞানের কথাটুকু নিজেই 
এ সব প্রচার-মাধ্যমকে ছাড়িয়ে যায়। যদিও সমাজের এক বৃহৎ অংশ বিজ্ঞানের এই 
ফলাফলটুর আন্বাদ পাচ্ছে না। এ বঞ্চতদের কাছে পুরনো মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কাজ 
করে চলেছে একটি ঘটনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়  শহরাঞ্চলে এখন ঘরের জালানি 
হিসেবে কাঠ, ঘুটে, কয়ল! পুরনো হয়ে গেছে । গ্যাস, হিটারের সাথে পরিচয় ঘটেছে। 
কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ লোকের এখনও কোনও প্রকার জালানি কিনবার আধিক সঙ্গতি 
নেই। শুকনো পাতা, কাঠ সংগ্রহ করেই জালাশীর প্রয়োজনটুকু মেটায় । শহরাঞ্চলে 
বায়ুদুষণ মুক্ত করার জন্ত ঘটা'করে গাছের পুজা চলছে । কোন্‌ গাছের ঘুষণমুক্তকরণ 
ক্ষমতা বেশী সে গাছ লাগান হচ্ছে। শহরাঞ্চলে গাছ কালেক্টিভ জীবনে, গবেষণার 
বিষয়। কিন্তু গ্রামে গাছ এখনও ব্যক্তিজীবনের চাহিদা মিটাচ্ছে। গবেষণার দৃষ্টি এখনও 
অন্ুপন্থিত। 

আর একটি ঘটনা্ম্মান্ষের মধ্যে পুরন! বিশ্বাম কাজ করছে। পাশাপাশি নৃতন 
বিশ্বাস দান। বাধছে £ পরিবল্পনার অর্থ মঞ্জুর হল নলকৃপ বসানোর জন্ত। বসানে! হল। 
কিন্তু অধিকাংশ লোক বহুদিনের লোকারত বিশ্বাসের মৃল্যবোধে গঙ্গার জলই ব্যবহার 
করতে থাকে । নলবুপ প্রায় অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রইল। এক বৃদ্ধ ত নলকৃপের জনে 
বজনকে গান করতে দেখে বলেই বসল £ “ছি! ছি! গঙ্গার জল থাকতে টিউকলে 
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চ্যান করছো গঙ্গার জল দৃষিত হচ্ছে, নলকুপের জল ভাল, ধীয় প্রভাব ত্যাগ করা 
উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি এক লাইনে উত্তর দিতে না পেরে লোকটি আমতা! আমত| করতে 
খাকে। 

বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যখন সর্বত্র জল সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিকমত কাজ করবে তখনই 
পুরনো অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে। পুরনে! বিশ্বাস নির্বাসনে বিজ্ঞান মস্তবড় 
হাতিয়ার । 

মৃত্যুর পর চোখ ব্যাক্কে জম! দেওয়ার আহ্বানে বিস্তর সাড়া! পড়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস 
মৃত্যুর পর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যবচ্ছেদ কর] নিষেধ । অত্যন্ত আপনজন বা সমাজের 
কেউ অন্ধ হলে চোখ পাবে, দৃষ্টি শক্তি ফিবে পাবে-_-এ নৃতন বিশ্বাস বিজ্ঞান থেকেই জন্ম 
নিল। রেণেশাসের আর এক ফলশ্র্তি যুক্তিবাদ ও বিচার বোধ। মৃতর্দেহের চোখ 
একজন জীবিতের দৃষ্টি দেবে--এ যুক্তি ও বিচার বিজ্ঞানেরই অবদান। অবশ্যই এখানে 
একটা অত্যন্ত মানবিক আবেদন আছে। কিন্তু সে মানবিক আবেদন যুক্তির উপর 
প্রতিষিত করল বিজ্ঞান। বহু পূর্বে রষিক্ষেত্রে অজন্মা হলে বা আরও অনেক কারণে 
মাষকে দেবতার নামে উৎসর্গ কবা হত। বাইবেলের পূর্বভাগ (01476518061 )এ 
এর উল্লেখ আছে । ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও এ রূপ জীবনদান করার প্রথা বহুপূর্বেই 
বন্ধ হয়। সম্ভবত মানবিক দিক থেকে বন্ধ হয়।৯ কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদএর অন্ধু- 
পশ্থিতিতে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্থানে বহুদিন পর্যন্ত এ-রীতি দেখ! গিয়েছে । 

পৃথিবীতে মানুষ চাষের কাজ শুরু করে ছয় হাজার বছরের অধিককাল। চাষের 
উপকরণ ছিল প্ররুতির দান। প্রন্ততির জলধারার ভৌগোলিক নৈকট্যেই চাষ হত । 
শগ্ঠাত্র সম্ভব নয়। আবার প্রকৃতি রপণ হলে অজন্ম। ও দুভিক্ষ। এই ছিল চিরাচরিত 
ধারণ] । অনাবাদী জমি শতাবীর পর শতাবী পডে ছিল আবাদ অসম্ভব ব'লে। কিন্ত 
র্ভমানে বাধ-্পরিকল্পনা! কার্যকর হওয়ায় চাষে জল একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে 
লাগল । এতকালের আবাদী জমিতে চাষের পদচিহ্ন পডল। মরুভূমি আর মরুভূমি 
ছুয়ে পড়ে থাকবার জগত নয়। এরও পরিবর্তন সম্ভব। চাষ না-হওয়ার পিছনে অলৌকিক 
বিশ্বাম এখন মানুষ করে না। 

একটা প্রশ্ন জাগতে পারে, বিজ্ঞান কিষপে সংযোগ-সঞ্চারণ করছে? কতকগুলি সত্য 
বশ্বাসে পরিণত হচ্ছে। এ বিশ্বাস মান্ষের মধ্যে কাজ করছে এবং সভ্যতার 
মাত্রা একটু একটু করে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সাধারণ প্রচার-মাধ্যমে যা! পরিবেশন 
করা হয় ত। সংবাদটুক'। ঘটনার স্ত্ি ও পরিণতিতে বিজ্ঞান । বিজ্ঞান যে সংযোগ 
সঞ্চার করল তা নৃতদ মূল্যবোধের । অন্ত মাধ্যমগুলি সংবাধ পরিবেশন করলেও 


নূতন ও পুরনো মূল্যবোধ ৪৭ 
বিজ্ঞানের সত্যটুকুর ফলভোগ না করতে পারলে থেকে যায় জন-সংযোগ ও সঞ্চারণ সমন্তা। 
সাহিত্য ও এক বড়মাপের সংযোগ মাধ্যম । 

এমন নিশ্চয়ত। নেই যে অক্ষরজ্ঞান হলেই সাহিত্য স্ৃপ্টির মধ্য দিয়ে লেখক ষে' 
দূরদশিত1 প্রকটিত করতে চেয়েছেন পাঠক তা বুঝবেন । এমন নিশ্চয়তা নেই ষে 
অক্ষরজান হলেই লেখকের স্থষ্টি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। এখানেই থেকে যায় 
লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগের অভাব। কখনই আশ! করা যাবে না লেখক 
৪ পাঠকের মানসিকতা একই থাকবে । কিন্য আশ? করা যায় পাঠক সাহিত্যরুতির মধ্যে' 
এমন কিছু পেয়েছে যা তার মধ্যে কাজ করছে । কিছু বিনিময় হচ্ছে । তাহলেই সার্থকতা 
বখন লেখক পাঠকের মধ্যে ব্যখধানের মাত্রা কমে আসবে । বিজ্ঞান সে দিকে 
পথ রচনা করতে পারে। মানসিক আন্রান-প্রদানের পরিধি বাডাতে পারে, যদি 
লকলে প্রযুক্তিণবজ্ঞানের ফসলটকুর অ'শীদের হতে পারে। সেজন্য বিজ্ঞানীর জ্ঞান 
ঘকলেরই অর্জন কবতে হবে তা! নয়। গ্রামে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি তার কারণ এ 
কখনই নয় যে গ্রামবাসীদের তডিৎখাক্ষ সম্পর্কে পু*থিগত জ্ঞান নেই । উপকরণের ব্যবহার 
পংযোগ-সাধনের পূর্বশর্ত। মাজ বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল যতই উন্নততর পর্যায়ে 
উঠুক না-কেন যুদ্ধান্ত্ নির্যাণেই এর একট] বিরাট অংশ ব্যয় হচ্ছে। এত বড পৃথিবীটাকে 
বিনষ্ট করে দিতে পারবে বত্তমানে মজুত নিউক্লীয় বোমার মাত্র পনের ভাগের এক ভাগ 
ব্যস্ত হলে। সহজেই অন্থমান কর] যায় কি বিপুল টাক! এদিকে ব্যয় হচ্ছে। এক" 
কথায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল যুদ্ধান্ত্র নির্মাণে বন্দী । বৃহৎ ও মাঝারী দেশও আজ এই 
মারশখান্ত্র নির্মাণের পাল্লায় মেতে উঠেছে । ফলে আবিশ্বীসের মাত্রা মারণাস্ত্র নির্মাণকারা 
দেশের মধ্যে বেড়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই স্বয়ংক্রিয় সংকেত সংগ্রহ এবং ভ্রু 
ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণেব যন্ত্র নির্াণের পথে। অর্থাৎ শ্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে ধরা পড়লে তিপ 
মিনিটের মধ্যে আক্রমণকারী দেশে ক্ষেপনান্ত্র পাঠিয়ে ধ্বংশ করবে । যন্ত্রের ভুল আছে । 
যদি কোনও প্রকার ভূল সংকেত আসে--তাহলে ম্বাভাবিক মন নিয়ে ভাব। যায়ন! কি বিরাট 
ধ্বংশ আসবে। একটি ভুলের মাশূলে ৪২* কোটি অধ্যুস্তিত এ-পৃথিবীর মানবের জীবন সঙ্গে 
লঙ্গে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়বে, নতুবা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগোবে। আধুনিক প্রয়োগ 
বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা বেকন ( [81001973007 ) সম্পর্কে মার্ক বলেছিলেন যে আধুনিক 
বিজঞামের জনক বেকন-এর বস্তবাদ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথ দেখাল। তার 
মৃহত্বর চেতনায় বস্ত যেন মানুষের কাছে কাব্যময় হয়ে উঠেছে ও হাসছে২ বেকন ১৬২৬, 
পর্যন্ত বেঁচেছিলেন । আজ মনে হয় যুদ্ধান্ত্র দেখে সাড়ে তিন শতাব্ধীর ব্যবধানে বস্তর' 
কাব্যময় হাসি ও সহজলভ্য উজ্জ্লত তিরোহিত । বিধ্বংশী অগ্্রগুলি দেখে কি বল৷ যায় না 


৪৮ 


পাড়ে তিন শতাবীর ব্যবধানেই আমরা ভাবসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি? আইনস্টাইনের 
বিখ্যাত সমীকরণ 7-5105 এর ভিত্তিতে তৈরী পরমানবিক বোম! হিরোসিমায় যে ধ্বংশ 
কাও সংগঠিত করেছিল তা দেখে ক্ষোভে আইনস্টাইন বলেছিলেন, “আবার যদি নৃতন করে 
জীবন শুরু করতে পারতাম তা হলে বিজ্ঞানী না হরে হতাম একজন মিস্ত্রী ।*5 

রাষ্ট্র জনগণের আশ! আকাঙ্ষ! ও ইচ্ছাকে রূপ দেবে। মারণাস্ত্রের এ প্রতিযোগিতায় 
জ্পঞ্টই দেখ! যায় রাষ্্টালক এবং জনগণের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন । যে বিজ্ঞান তার 
প্রযুক্ধি-বিদ্যার মাধ্যমে সংযোগ দৃঢ়তর করতে পারত তা৷ আজ বিপথে চালিত হচ্ছে। 
একটিকে মাত্র সাড়ে তিনশত বৎসরের ভাবধার। থেকে বিঃচ্ছন্ন আবার রাষ্ট্র জনগণের 
আশা-আকাক্ষা থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন । 


আজকে পৃথিবীতে এই সমস্তাগ্তুলি আছে £ 


১। কয়েক কোটি মানুষ অনাহাবে মার। যার, 

২। প্রায় ৮* কোটি মান্য নিরক্ষর, 

৩। প্রতিষেধক টিকা অভাবে ডিপ!থরিয়া, হুপিংকাশি, ধন্ুষ্টংকার, হাম, পোলিও 
যাইলেটিস, যক্মা ইত্যাদিতে বন্থ শিশু মারা যাচ্ছে, 

৪| ম্যালেরিয়ায় এনকেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে অনেকে, 

হিসাব করে দেখ! গিয়েছে, যুদ্ধান্ত্র নির্মাণের টাকা যদি উপরোক্ত সমস্তগুলি সমাধানের 
পেছনে কাজ করত তা হলে অনেকগুলিকেই নিশ্চিহ্ন করা যেত। 

অথচ যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন বিগত তিরিশ বছর ধরে কম হয়নি । কম হয়নি বিভিন্ 
শান্তি কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রচার । হয়ত ভাবসংযোগে একট] ফাক থেকে যাচ্ছে। 
যুদ্ধ ত হয়নি-_এই সাস্বনার আড়ালে কোটি কোটি টাক। চলে যাচ্ছে যুস্ধান্ত্ের নির্যাণে। 
অথচ উপরের সমন্তাগুলির মাত্রা আরও বেডে চলেছে। রোগীর অব্যর্থ মৃত্যু জেনেও 
তাত্ক্ষণিক বেচে আছে_পাত্বনাটুকু অনেক হয়ে দাড়ায় যুদ্ধাস্ত্রের ভারে পৃথিবী অবনত । 
তবু যুদ্ধ লাগেনি সান্বনা। এখানেই সংযোগ-সঞ্চারণ এক বিরাট সমস্ত! । 

পান্টা অস্ত্র বানানকি এর সমাধান? কিন্তু এটাই হ'ল ঘটন।। বৃহৎ শক্তিই 
আত্মরক্ষার তাগিদে একই পরিমাণ যুদ্ধান্র তৈরী করছে। কিন্তু তা সমাধান হিসেবে কাজ 
ক্করেনি। বরং আরও অধিক টাক জনকল্যাণ থেকে কেটে আনতে হয়েছে। তাহলে 
কি বায়ু ও জলদুষণ মুক্ত করার যন্ত্রের মত বিভাধিকাময় বোমার আঘাত প্রশমিত করার 
কোন প্রয়োগ কৌশল বের করার তাগিদ বেড়ে উঠবে? এ তাগিদও সমন্তাগুলি বাড়িয়ে 
তুলবে 


নৃতন 'ও পুরনো মূল্যবোধ 8৬ 
“তোমার ইতিহাসের আদিপর্বে দানবের প্রতাপ ছিল দুর্জয-- 


সে পরুষ, সে বর্ধর, সে যুঢ়। 
তার অঙ্গুলি ছিল স্থুল, কলাকৌশলবঞজিত ; 


( পৃথিবী £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 
আঁজ আমরা “আদিপর্যে নই-_আধুনিক পর্বে উত্তরণ ঘটেছে। «কলাকৌশলবঙ্জিত' নই 
বিজ্ঞানের প্রয়োগসর্বস্ত। নিয়েই চলছি। তবু প্রাণের প্রতি ঈর্ষা অব্যাহত । এ 
ইল কবির প্রাজ্তদৃষ্টির উপলব্ধি। তাই তিনি ভাব-সংযোগ-সধারণে 'পরযুগে” এলেন, 

“জীবধাত্রী বসলেন শ্যামল আস্তরণ পেতে । 
উষা দাডালেন পূর্বাচলের খিখরচুডায় 
পশ্চিম সাগরতীরে সন্ধ্যা নামলেন মাথায় নিয়ে শান্তিঘট ॥ 
কিন্ত, "তবু সে আদিম বর্ধর আকডে রইলো তোমার ইতিহাস।, এ হল কবির অত্রূর্টি। 
আদিকালের সাথে যেন ভাব বিনিময়। অতীতে “আমি? কে খু"্জছেন আজকে “আমিকে 
প্রতিঠিত করতে । একই বিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল কবির মত ভাব-বিনঃয়ে ব্যন্ত। 
শিকাগো! বিশ্ববিদ্যালয়ের পরমানবিক পদার্থ বিদ্যার ড. উইলার্ড লিবি (৬1119111005) 
প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শনের কাল-নির্ণয়ের এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। বাযুমণ্ডলেঃ 
নাইট্রোঙ্গেন কসমিক রশ্মিব আঘাতে কার্বন_-১৪ (0-14)তে বপান্তরিত হয়। দেল 
বস্ত মাত্রেই ০-14 গ্রহণ কবে। কিন্তু দৈব বস্তটির মৃত্যুর সাথে সাথেই 014 নেওয়া 
বন্ধ হয়। তারপর এক নিদ্দি্ হাবে উক্ত মৃত পদার্থ থেকে 0-14 এর বিয়োজন ঘটে । 
5760-47-30 বৎসরের মধ্যে অর্ধেক ০-14 এর বিয়োজন ঘটে । এ পদ্ধতিতে পর্বত গারে 
বা অন্যান্ত স্থানে প্রাচীন নিদর্শনের সঠিক কাল-নির্য় সম্ভব ।৪ 
মহাকাব্য রামায়ণ মীথ নয়, এঁতিহাসিক ভিত্তি আছে--এ নিয়ে বিতর্ক চলছে । 
প্রত্বতত্ববিদেরা এ পদ্ধতিতে (0-14) রামায়ণ সংক্রান্ত গবেষণা কাধে রত। 
হাজার হাজার বছরের পুরনো হারিয়ে যাওয়া দিনের সঠিক কাল-নিরয় করে দুর 
অতীতের সাথে সংযোগ সেতু রচনায় নৃতন দিগন্ত খুলে দিল। তবু আমর! যুদ্ধান্তরের 
বিভীষিকার মধ্যে রাষ্ট্রনায়কদের ভাববিচ্ছন্নাব শীকার | 
আজকের বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল দেখলাম যুদ্ধান্ত্র নির্মাণে হাত-পা। বাধা । অন্ুৰ্প 
ভাবেই কলে-কারখানায় উৎপাদন-শিরে এ-বিজ্ঞান মূনাফ। স্থষটিতে নিত্যক্রিয়াশীল। এগুলি 
উৎপাদন বাড়াবার কাজে । কিন্তু সে উৎপাদন তাকায় না সমহারে বণ্টনের দিকে। 
তাকায় না প্রয়োজন-অনুযায়ী উৎপাদনের দিকে ৷ উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা । বিশ্ববন্ভালয়ের 


দ্রুত 


বিগ্ঞানটুকু উপাধি বিতরণের জন্য । কিন্তু ফলটুকু শিল্পকারখানার ভাগারে। নিয়ের 
উদাহরণই যথেষ্ট যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল জনকল্যাণের কাজে লাগতে পারছে না। 

কেরালায় একটি কারখান! থেকে যে দুষিত জল নদীতে এসে পড়ে তা৷ নদীর জলকে 
এতই বিষাক্ত করেছে যে মাছ ও অন্যান্ঠ জলঙ্গ জীব মরে যেতে লাগল। ফলে বংশান্ু- 
ক্রমে যে সব জেলে মাছ-ধরা পেশায় ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু তা-ই নয়--উক্ত 
কাবগান! থেকে যে দু'ষত গ্যাস বাঘুতে এসে মিশছে তা বাযুকেও বিষাক্ত করে তুলেছে। 
ফলে স্থানীয় জনসাধারণ -শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই রোগাক্রান্ত হয়ে পডল | সরকারী 
বান রিপোর্টে তার ।বশদ বিবরণ জানান হল। অথচ কারখান। নিন্থত দুষিত জল 
ও গ্যাস পরশোধন করাব যান্ত্িক উপায়ও আছে। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ সেদকে 
জাক্ষেপও করল ন| বার বার বলা সবেও। সনশেষে সরকার থেকে চরমপত্র দেওয়া! হল-_- 
কারখানা বন্ধ করার হুম দিয়ে। ওবা| বাধ্য হয়ে জল ও বাহু দৃ'ষণ মুক্ত কমার ব্যবস্থা! 
নিল । কিন্ত পরে ধব। পডলো৷ যে মতি কম খরচে দায় লাডা গোছের একটি ব্যবস্থা 
নিয়েছে ৷ মুনাফা স্থষ্টি যেখানে লক্ষ্য সেখানে দুষণমুক্তকরণ ব্যয়বাহুল্য। 

বিগ্ঞান তার সমন্ত প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে স্বাধীন ভাবে দাডাতে পারছে না। চিকিৎসা 
শাস্ত্রে বিজ্ঞান মাঙ্জ প্রভৃত উন্ন ত ঘটিযেহে। পাণাপাশ ভেঙ্গাল অন্থধের সংবাদ গড়ে 
ওঠ| বিশ্বাপকে পুলিসাৎ করে ফেলছে । যে নূন বিশ্বাস পুরনো বিশ্বাপকে ভেঙ্গে ফেলবে 
সেখানেই বাধা । মানব আশাহত। বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশলকে শিয়ে যারা মুনাফা 
লুঠছে তারা যেন অপরাজেয় । তাদের শান্তি দেওয়ার কেউ নেই। সরকার নামক 
দি'নসটি তার। যেন হাতের মুঠোতে রেখে দিয়েছে । 

আমাদের দেশে দলীয় রাজনীতি সংবিধানে স্বীকৃত। আজকে সমস্তার সমাধানে 
ঝাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অনেক । রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে জনগণ অনেক আশা 
করে। যদি রাজনৈতিক দল সঠিক তত্বের উপব কর্মপস্থ। রচনা করে এগিয়ে যেতে পারে ত। 
হলে এক অনন্তসাধারণ পরিচয় বহন করতে পারে, তাহলে পারবে এসব বিশৃঙ্খল! দূর 
করার কাজে আত্মনিয়োগ করতে । রাজনোতিক দলের অবস্থান অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে 
সম্পূর্ণ আলাদ1। সমাজ ও ব্যক্তি যাবতীয় সমন্ত।, স্থথহুঃখের প্রতিঞ্লন হবে রাছনৈতিক 
দলের মাধ্যমে । দুরদর্শন, রেডিও, খববের কাগঞ্ প্রচাণ মাধ্যম হিসাবে যতখানি সার্থক হবে, 
রাজনৈতিক দলের প্রচার তার চেয়ে অনেক গভীরে কাজ কননে। কিন্ত অন্ধ দিনোধিতা 
সংকীর্ন গণ্তী রচন| রাজনৈতিক দলকে জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। সেঙ্ন্য রাজনৈতিক 
দলের কর্মানের বিশেষ যোগ্যতা অর্জন কবতে হবে। সুন্দর সামাজিক গুণের অধিকারী, 
হতে হবে। তাহলে জনমানসে সংযোগ স্থাপনের যোগ্য মাধ্যম হতে পারে । 


নূতন ও পুরনো মূল্যবোধ 5€১ 
' কোটি কোটি টাক। খরচ করে বিরাট বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞ চলছে। কিন্তু আমাদের 
মত বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে ছোট ছোট গ্রামীণ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রামবাসীদের কি সামিল 
ষ্করা ফেত না? অর্থ নৈতিক মানোন্নয়নের সাথে বিজ্ঞানের প্রতি স্থদৃঢ় বিশ্বাস জন্মাত। 
ভাবের তাড়নায় কত ধর্মান্তর হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ছৌয়াচ গ্রাম- 
'ঘাসীরা যদি পেত তাহলে এক নৃতন ধর্মের সন্ধান পেত যা সরিয়ে দিত কুসংস্কার পুরনে! 
বিশ্বাস। খুব অধুন] বিজ্ঞানীরা হিনাব করে দেখেছেন যে গ্রামেরই যে সম্পদ আছে তা 
থেকে যান্ত্রিক শক্তির যোগান দেওয়া যায়। গমকল" ছোট শিল্প, ইটের চুন্নী, বাড়ার জ্রালানি, 
জলতোল৷ প্রভৃতির প্রয়ো নীয় শক্তি গ্রামীণ উৎস থেকেই সংগ্রহ সপ্তব। স্পু প্রয়োজন 
সক্রিয় কর্মস্থচী। তাহলে একটা। বিজ্ঞান-চে তণ। স্থা্টর ভিত্তিভূমি রচিত হবে । লফল হবে 
জন-সংযোগ-সঞ্চারণ । 
স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দানোধ£ উপত্যকা! বাধের কর্মযজ্ঞ শুক হল। অথচ 
গ্রামের জম স্যায্য বন্টন হল ন। | বড চাষা, মাঝাপা চাষা, ছোট চাষ। ও ভু'মহীন চাষী 
তাদের নিঙ্গ নিজ জায়গারই থেকে গেল । দামোদবের জল আসছে চাষের কাঙ্গে--বটে 
গেল। রুষকের। বুঝল পা কিছু । হাতের চেটে! উটে তুর কুচকে আকাশে আগে মেঘ 
দেখতো! আর দিন গুতো । এখন হাতের চেটে। উটে| কবে জীপ গাডী আর বিলেত- 
ফেরৎ ইঞ্জিনিয়পবানুদেব দেখছে আর সুধরন আপার ধিন গুণহে। এ-সব বিরাও কয 
নীট ফল কারিগরী বিদ্যায় ।এক্ষিত মধ্ধ/বত্তের উচ্চপধে চাকুরর সগ্ভাবনা। ফলে 
ইঞ্জিনিয়রিং পডার ধূম পডে গেল। এ প্রাতযোগিতায় শিক্ষার পামে গ্রাম বাংল। থেকে 
ক্রমশই সম্ভাবনাময় জীবন দুবে সরে যেতে লাগল । সংযোগের সথতোয পড়ল টান। 
মধ্যবিত্ত ও নিয়মধ্যবিত্ব ঘরের ছেলে প্রাথমিক খিগ্ঠালয় পোররে মাধ্যমিকে পড়লেই কোমর 
বেঁধে লেগে যায় ইঞ্িশয়ারিং পড়তে। কিন্তু শতাব।র মবহে।'লত গ্রাম ধুকছে। বিনা 
ওষুধে+ চিকিৎসার অব্যবস্থায় ছট্ফটু করছে। তাগা-তাবজ ও পুরনো বিশ্বাসের স্থান 
ওষুধ ও হাসপাতাল নিতে পারল না। যেন এক ব্রিশঙ্কু অবস্থা । বিশ্বাসের জমি 
পরিবতিত হলনা । বরং ফেট্কু বিশ্বাস ছিল তা হারাতে বসল । এই ছিন্নমূল অবস্থা 
সমাজকে করে তুলেছে চঞ্চল ও সময় সময় উন্মত্ত । প্রতণাদের ভাষ যুক্তির সিড বেয়ে 
উঠতে পারছে না। প্রথম পদক্ষেপেই উত্তেজনায় ফেটে পডছে। বন্তসর্বস্ব জ্ঞান--ম্থইচ 
টিপে আলে জালানো৷ ও নিভানোর মত বিশেষ চিন্তাশাক্তর প্রয়োজন হয় না। অভাব 
'ও বঞ্চনায় দারিদ্রকিষ্টর। দিশড়ির ধাপ পযন্ত পৌছতে পারছে না। আর ধাঁয়া পারছে তাদের 
' ুয়েছে অসহিষুঃ মন সুক্তিবাদকে গল। টিপবার জন্য | 
জথচ রেণেশাস-পরবর্তী মানুষের মধ্যে যুক্তির নিরিখই প্রধান। মানুষ প্রচলিত 


৫ 


লমান্গের আজ্ঞাবহ জীব শুধু নয়-_সমাজ্ের পরিবর্তন সাধনে এক বড় যোদ্ধা । রেণেশাসের 
উল্লেখযোগ্য ফল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের তাগিদ। লিওনার্দ  ভিঞি ধাকে বলা 
যায় রেণেশাসের এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তত্ব--তীর মধ্যে দেখি বিভিন্নমূখী প্রতিভ1। শুধুমাত্র 
চিত্রশিল্পী নন গণিতবিদ্ঞ।, পদার্থ।বন্তা এবং কারিগরী বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি তার । 
এই ধারা অষ্টাদশ শতাব্দীর ফাউন্ট-রচগ্সিতা গ্যেটের মধ্যেও পাওয়া যায়। আবহাওয়া 
বিজ্ঞানের প্রবর্তন ও উন্নয়নে গ্যেটের অবদান ছিল অসাধারণ । এ বিষয়ে তিনি একট 
পুস্তকও প্রকাশ করেন। ভূতন্ব নিয়েও তার গবেষণা! আছে । পদার্ষবিস্তার বিভিন্ন 
দিকে তিনি পদচারন! করেন । বিশেষ করে বর্ণালী গঠনতত্ব সম্পর্কে একটি মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। উত্তিদের সম্পর্কে ার গবেষণানিবন্ধও সমাদৃত হয়েছে। 
এ্রপে তিনি বিজ্ঞানের নান ক্ষেত্রে গরেষণার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

কিস্তু বনু শাখায় বিভাজিত ( 0010121)17081160 ) আজকে বিজ্ঞান সর্ধাঙ্গীণ 
বিকাশের পথ নিরুদ্ধ করেছে । বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশল জীবনের স্বখ-স্থাচ্ছন্দ্য আহরণের 
হাতিয়ার হয়ে উঠছে । বিভিন্নমূখী জ্ঞানান্বেষণের দাবী ক্রমশই অস্বীক্ত হতে লাগল। 

বিজ্ঞানের প্রয়োগকৌশলে যৃদ্ধান্তর 'ও মুনাফার কাজে নিয়োজিত হওয়ায় তার প্রভাব 
সমান্ধে বিল্বপ প্রতিক্রিয়! স্য্টি করেছে । দৈনন্দিন জীবনে এসেছে শ্বচ্ছন্দ ও আরাম উপ- 
ভোগের সহজতর উপায়। এজন্যও বিজ্ঞানের প্রতি ঝৌোক তেডেছে। বিশেষত বিজ্ঞান 
পড়লেই একট! চাকুরী । তারপর আরামদায়ক জীবন। ফলে বিশ্রদ্ধ জ্ঞান, গভীরতর 
সামাজিক জ্ঞান ও দৃষ্টি, সুকুমার শিল্পকন! থেকে মানুষ দুরে চলে আসছে । বিজ্ঞান শিক্ষা 
ও গবেষণার জীবনব্যাগী প্রবাহ খণ্ডৰপ নিয়ে গতিহীন | হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মতান্ত্রিক 
গবেষণার পথ এ ধারাবাহিকতা রক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়েছে । আবার উৎপাদন ক্ষেত্রে 
প্ুক্তিবিষ্তার বিজ্ঞানী মুনাফাসর্বস্ব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই ধারাবাহিকতার 
ছেদ টানছে । গ্রীকদের মধ্যে ছিল ম্বাধীন চিন্তা ও বিশ্তুদ্ধ জানান্বেষা। কিন্ত ছিলনা 
প্রয়োগ বিদ্যা। তারা জানতে চেয়েছে, করতে চায়নি। গ্রীকপগ্ডিত আ্যারিষ্টোটলকে 
একজন বিজ্ঞানী বললে বোধ হয় ভূল হবে না। তিনি বস্তুর অস্িদ্ব দ্বীকার করেছেন। 
কিন্ত আজকের বস্তবাদ থেকে তা বহুদূরে । দেহের সঙ্গে আত্মার যে সম্পর্ক ক্রীতদাসের 
পহিত প্রন্থুর যে সম্পর্ক, তিন ব্যাস করতেন বস্তর সঙ্গে মনের সে-সম্পর্ক। তীর সম্পর্কে 
ছুটি মজার কাহিনী আছে।৫ তিনি বিশ্বাদ করতেন স্ত্রীলোকের পুরুষের চেয়ে কম দাত 
ধাকে। কিন্ত তীর ছুই স্্রীছিল। অথচ এ বিশ্বাসের ষথার্থত বিচার করেননি । বোধ 
হয় জানাকেই (1০ 1070% ) বড়করে দেখেছেন, £০ ৫০ অপ্রয়োজনীয়। কুসংস্কারও 
সে্জন্য তার মধ্যে ছিল প্রবল । তিনি বিশ্বাস করতেন উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহের সময় 


নৃতন ও পুরনো মূল্যবোধ €৩ 


ক্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হলে স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কথিত আছে দুই শ্রীমতী 
আ্যারিষ্টটুল সন্ধ্যা হলেই বামুর দিকনির্ণর় যন্ত্র ( ৮/6801 ০০০1.) এর দিকে তাকিয়ে 
থাকতেন । আর আজকে গ্রীকদের ঠিক বিপরীত গোলার্ধে আমরা । বিজ্ঞানের স্পর্শেই 
বস্তসর্বস্বতায় হারিয়ে যাচ্ছি তাও তাৎক্ষণিক ফল লাভের জন্ত। ্দুরপ্রসারী শ্বাক্ষর আর 
থাকছে না। তাই শহরাঞ্চলের প্রাচ্যের কেন্দ্র যতই ছোট হোক-না--সমস্যায় ভরপুর | 
সমস্যা দারিদ্রে-ঘেরা গ্রামজীবনে । মানুষ হারিয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উপর 
বিশ্বাসূ। হাসপাতাল শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান পুলিশ সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর। এর একটা 
মস্ত বড কারণ খুব অল্প কয়টি পেশা বাদ দিলে যেমন ডাক্তারী কারিগরী মিলিটারী ইত্যাদি 
বাকীগুলোর জন্য কোনও পুথক শিক্ষাগত ও শৃঙ্খলাগত যোগ্যতা কাজ করে ন1। কেরানি, 
আমলাতন্্ব সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মনগড। যোগ্যতাব 
ধোপে টিকে চাকুরি সংগ্রহ কবে । মেডিক্যাল কলেজের মত সরকারী ও অন্ান্ত 
প্রতিষ্টানের ক্মীদের পেশাগত ট্রেনিং বা পডানোর পর চাকুরীর বন্দোবস্ত করলে বোধ হ্য় 
বিজ্ঞানসম্মত হত । কেন্দ্রীয় এ্যাডমিনিষ্টর্টিভ সাভিস পরীক্ষাগুলিও বিজ্ঞানসম্মত নয়। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কৃতি ছাত্রদেব জন্যই | পরীক্ষাগ্লিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এযাকাডেমিক মানের 
ভিত্তিতেই পরিচালিত । পাব্রিক সাভিস কমিশন নিজস্ব ছাপ দিয়ে পরীক্ষাটাকে অভিজাত 
গোীতে বসিয়েছে-_-ভবিষ্যতেব প্রমর্ধাদার মাপকাঠিতে । ফলে নিজ যোগ্যতা ও পদ-এর 
মধ্যে সমন্বয় সাধিত হচ্ছে ন1। ধার কণা জ্ঞান নিয়ে পদমর্যাদা রক্ষা করতে হচ্ছে। 
প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এবং বাইবে সকলেণই এক অবস্থা । স্থান পরিবর্তন করলে 
অভিযোগকারী অভিযুক্ত । এই পেশাগত শিক্ষার পরিধি ন| থাকার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্ট 
এক অদ্ভুত জায়গায় এসে পৌছেছে । সমাজবিজ্ঞান পড়ছি চাকুরির জন্য । সামাজিক 
প্রয়োজন মিটানো পরের কথা । ফলে পড়াশ্বন। হয়ে পডেছে চাকুরি সর্বস্থ । জ্ঞানলাভিব 
উপকরণ হয়ে উঠতে পারছে না 

আধুনিক বিজ্ঞানের নিত্যনৃতন প্রয়োগ-পধায় দেখ। দেওয়ায় কলেজ বিশ্ববিদ্ঠালয় 
প্রভৃতির সংখ্যা বেডে গেল। পাঠক্রমে এল বৈচিত্র্য, কিন্ত চাপ পডল শিক্ষার্থীদের উপর । 
পূর্বে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ করা যেত, 
আঙ্গ তা আর সম্ভব নয় । ফলে প্রতিষ্ঠটানগত শিক্ষার উপর সাধারণ মানুষের সংযোগ বেডে 
গেল। একই সাথে আর একা অধ্যায়ের যাত্রারস্ত ঘটল । একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে 
যেতে লাগল ৷ পূর্বে একান্নবতী সংসার ও সমাজবদ্ধন সকলের উপর যে প্রভাব বিস্তার 
করত তা শিক্ষারই পরিপূরক ছিল। বর্তমানে দেই সামাজিক শক্তি আর কাজ করতে 
পারছে না। অথচ পূর্বে গৃহ পরিবেশ ও সামাঙ্জিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর জীবনে যথেষ্ট কান্ধ 


করত। আজ সব কিছুই প্রতিষ্ঠান-সর্বদ্ব । সঙ্গীতের রানার স্থান নিয়েছে প্রতিষ্ঠান । 
সামাজিধীকরণ নিঃসন্দেহে প্রয়োজন কেননা প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষ। না পেলে বঞ্চিতরা 
চিরফাল বঞ্চিত থেকে যাবে । পরিবর্তন মুহূর্তে যে বাধা থাকে এখন বোধ হয় তারই 
বহিপ্রকাশ। গরম থেকে হঠাৎ ঠাণ্ডায় যাওয়া অনেঞ্চ সময় ভাঙ্গন আনে । গৃহপরিবেশ থেকে 
বৃহত্তর লামাজিক পরিবেশ বোধ হয় নির্ভরশীলতার উত্তর দিতে পারছে ন।। তাই 
এক-একটি ছোট সংসারের কাছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান আত্মীয় সম্পর্ক গডে তুলতে 
পারেনি। আবার ছোট্ট সংসারের আধেষ্টনী শিশুকে ভরিয়ে দিতে পারছে না। আজকে 
ৃদ্ধরা তাদের ছোটবেলার আত্মীয়-্বজনের স্মেহ ভালবাসার গৌরব নিয়ে নিজ নাতিকে 
পরাজিত করছে । আহকে শিশুর কাকা, জেঠা অতিথি । নিজ সম্মান বাচিয়ে তাদের 
যেতে হয়। ন্মেহের টান গৌণ। এ গৌণ অধ্যায় ফ্যাফাশে হতে হতে প্রার অপরিচিত 
অধ্যায় রচনা করে। শতাঁবী পরে যখন এ ধার! প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, তখন অভাব- 
বোধটুকু থাকবে না । কিন্ত এখন যে সন্ধিস্থল। পুরনো ধারার রেশ এখনও জীবন্ত ও 
কাধ্যকর। কিন্ত ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। মূল কথাটি__ব্যক্তিসত্তার সাথে সামাজিক অঙ্গগুলির 
সস্থিত সম্পর্ক। চাকচিক্যময় শৌখিন জিনিসে বাজার ভি হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই 
প্রয়োগ-বিজ্জামের ফসল | এবং উৎপাদকের হাতযশ (1) | কিন্তু স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত দিশেহারা । 
এগুলো ঘরে শোভা ন| পেলে স্ট্যাটাস থাকে না । অথচ কিনতে গিয়ে সবন্থান্তের দরজায় 
এসে পৌছতে হয়। ফলে ব্যয়ের মাত্র! অস্বাভাবিক বেডে গেছে । বই কেনার পরসা? 
থাকছে না। চাকুরি নিত্যবাজার শৌখিন বাজার করে সময়ও থাকেনা বই পড্ডার। 
সমীকরণট! বজায় থাকল। কিন্ত ফল ভোগ করছে আজকে শিশু-_আগামী সমাজের 
ভবিষ্যৎ । জানের বন্ুতর দিক বিচরণের প্রেরণ! সে অনুভব করবে না। অনুভব করবে ন! 
জীবনব্যাপী জ্ঞানচ্চা কি। জানবে না, শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রবাহ । শিশুর অগোচরে 
শূন্যতা থেকে গেল। ঘরের চাকচিক্যময় পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে কিন্তু অভিভাবক 
চাইবে শিশুর কাছ থেকে তাতক্ষণিক ফল। সারিভন দিয়ে মাথা ধরা কমানোর মত-__ 
পরীক্ষার ফল হয় না। এজন্য চাই বছরের পর বছর প্রচেষ্ট। । আজকে প্রচেষ্টা দশ বছর 
পরে ঘ্ল দেবে--এজাতীয় নুদুরপ্রসারী চিন্তা ও কর্মে পডেছে ভাটা। কিন্তু এ শিশু 
যুবক হয়ে শৃদ্ত ভাগ্ার নিয়ে বৃহত্তর সমাজে যাবে তখন এমন ছাপ পড়বে যে সমস্ত দায়ি 
তার। প্রয়োজন সংযোগ-সেতুর । 
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দ্বীপ থেকে মহাদেশ দর্শন 
বিমলকুমার যুখোপাধ্যাক় 


ইওনেস্কো-র [156 00880 নাটকের শেষ দৃশ্তে ভাড়া-করা বাগী অম্পষ্টোচ্চারিত 
ধ্বনিপুঞ্জে আপনার বক্তব্য জ্ঞাপন করতে গিম্ে ব্যর্থ হয়ে ভিতরে ভিতরে গুমরে 
মরেছিল। নিজেকে জানাতে না পারায় তান যন্ত্রণার শেষ ছিল না। এই যেষন্ত্রণা 
বাস! বেঁধেছিল তার অন্তরের গভীর গোপনে, সেই যস্বণার মূল কারণ বিধুক্তি বা 
বিচ্ছিন্নতা বোধ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনন্ত বিরহ, একেন্ জগতের সঙ্গে 
অপরের ছুস্তর ব্যবধান-_-এই ঝোমান্টি কতা নয় ; প্রাণপণ প্রয়াদ সত্বেও একালের 
মানুষ আত্মপ্রকাশে এবং অন্তের হাদয়ে ভাবসঞ্চারে অক্ষম-_এই ছিল উক্ত নাটকের 
বক্তব্য। বিশ শতকের মানুষদের অন্ততম প্রধান ব্যাধিই হ'ল বিষুক্তি ব1 ৪1190400 । 
অবশ্থ 'ব্যাধি' না বলে “ব্যাধিবোধ' বলাই সংগত ছিল। ব্যাধির বাহ্‌ প্রকাশ আছে, 
কিন্তু ব্যাধিবোধের কারণ কিছু বাহ্‌ ঘটনা হলেও তার জন্ম ও বিস্তার অন্তরঙ্গ সত্য । 
মানবিক এবং সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড যথ1 শ্রমের উৎপাদন, আধিক এবং সামাজিক 
সম্পর্কে্ন বৈচিত্র্য আজকের এঁতিহাপিক পরিস্থিতিতে জন্ম দিচ্ছে এই “বোধ” ষ1 
আমাদের অন্তর্গত রক্তের মধ্যে খেল1 করে। 

আঘথিক বৈষম্য, শিক্ষাগত পার্থক্য, ভাষা-নির্ভর দূর ত্ব, দীর্ঘকাল মানুষে মানুষে ভেদ 
ও ভেদদবুদ্ধি রচনা! করে চলেছে । কারেমি স্বার্থবাদীর1 অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এই 
ভেদবুদ্ধির মধ্য 1206501598109] কারণ অনুপন্ধান করে আসছে । ধর্মবিশ্বাস, ধমীয় 
প্রতিষ্ঠান নানাঙাবে সাহায্য করেছে তাদের । কিন্তু বিচ্ছিন্নতার বোধ একাস্তই 
ব্যক্তিক। অর্থাৎ যথার্থ বিচ্ছিয্ম থাকা এবং বিচ্ছিন্নত বোধে পীড়িত হুওয়! এক নয়। 
এই দুই-এর মধ্যে প্রথমটি "বাস্তবিক এবং ছ্বিতীয়টি “মানসিক । প্রথমটির সঙ্গে 
ছ্বিতীরটির কারপ-কার্ষের সম্পর্ক আছে ঠিকই, কিন্ধু মানবতাবাদী দর্শনের বিকাশের 
আগে দ্বিতীষটির জন্মা হয় নি। ধর্মান্ধ মধ্যযুগে যা শিরোধার্ধ ছিল, পরবতী অধ্যায়ে 
তা জিজ্ঞাস! ও সংশয় জাগিয়েছে। এঁবুক্তিবোধ” তাই মধ্যযুগীয় চেতনার ফল অবশ্তুই 
নয় । 'অহ্ং ব। জ্ঞাতা এবং “বস্ত' বা জ্ঞেয় কোন অপরিব্তনীর চিরস্থির সম্পর্কে বদ্ধ নয়। 
বিবর্তনশীল বস্ত ও ব্যক্তি বিচিত্র সম্পর্কস্থত্ত্রে বন্ধ হুয়ে ইতিহাস রচনা করে চলেছে। 
এই ইতিহাসের বস্ছবাদী ব্যাখ্যায় “জেয? বস্তর নিয়্ত্রই প্রধান। আর ভাবখাদী 
ব্যাখ্যায় স্থজনক্ষম চৈতন্তই যেহেতু বস্তকে স্থষ্টি করে তাই 'জ্ঞাতা”র প্রাধান্ত। কিন্ধ 
জঞাতা? এবং জ্ঞয়+ যেহেতু কেউই চিরস্থির নয় এবং তাদের ছন্ব-সমন্বয়ই এঁতিহাসিক 
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অগ্রগতির সাধারণ কারণ, অতএব যখনই এই নিয়মের ব্যতিক্রমের ফলে কোন-একটি 
প্রাধান্ত পায়, তখনই ব্যজিসত্তীর নানা সংকট । সংকট সত্য বলেই এই সংকট অতিক্রম 
করার পম্থাও মান্য ভেবেছে । অনস্তাত্বিক, আর্থ-সামাজিক, শৈল্পিক প্রভৃতি বিবিধ 
পন্থা! মানুষকে ভাবতে হয়েছে । স্থৃতরাং বিষুক্তি, বিধুক্তির বোধ যেমন সত্য, তেমনি 
সত্য সংকট থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার জন্য প্রথমেই 
প্রয়োজন অহং-সর্বস্বতার বিলোপ | মানুষের প্রবল অহং-বোধই মানুষকে বিচ্ছিন্ন 
করে অপরের কাছ থেকে, সমাজের বন্ধন থেকে । 

'আযি চিস্তা করি; অতএব আমি অস্তিত্বপীল'-_“দেকার্তএর এই মন্তব্যে 'অহুং 
অশ্পরীরী এবং তার অস্তিত্ব ও সার্থকত। 'মেটাফিজ্রিকাল' বা আধিবিদ্কক। কিন্তু কাণ্ট 
অহং-এর পরিবর্তনে ও নিয়ত-গতিময়তায় আস্থাশীল। তুরীয়বাদী কান্ট স্বজ্ঞাকে 
প্রাধান্ত দেওয়ায় দেকাততানর ৫তবাদ গুরুত্ব পায় নি তার কাছে। তার আগে কল্পনা- 
শক্তিকে কেউই অতটা গুরুত্ব দেননি । কল্পনা” বস্তসম্পর্কহীন না হলেও নিত্য- 
বিবর্তনশীল বস্ত-ব্যক্তির স্বান-কাল সাপেক্ষ সম্পর্কে জন্ম নেয়। “কল্পনা'র প্রাধান্য 
স্বীকার করার অর্থ ব্যকির শ্বাধীনতাকেই স্বীকার কর1। কিন্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা 
সমাজসম্পর্কীন নয় । সর্ববদ্ধনমুক্ত চিত্তের অবাধ বিস্তারে তুচ্ছ কাল্পনিকত! জন্ম নিলেও 
সজ্নাত্মক 'কলপনা'-র জন্ম হয় না। দার্শনিক হেগেল বিকল্পহীন আইডিয়া" প্রকাশ 
যে সীমার মধ্যে সন্ধান করেছিলেন সেই সীম! “ফর্ম” বা রূপে গডা। ফর্ম” নিতাস্ত 
ব্যক্তিক নয়, অনেকটাই প্রথাশাসিত। ফর্মে যদি ভাবাবেগের মুক্তি হয়, তবে সে 
প্রথা নামক ক্রমবিকশিত সত্যের কাছে ব্যক্তির । হ্থতরাং ৃষ্টির মৃহূর্তে অত্যন্ত উন্নত 
কল্পনাশক্তিসম্পয় কৰিও অসামাজিক হতে পারেন না। ভাববাদী কাণ্ট ও হেগেল- 
এব মত শোপেনহাওয়ারও ব্যক্তিপ্রধান দর্শনের প্রবক্ত হওয়ায় ব্যক্তি-মুক্তিব কথাই 
বলেছিলেন তীর বিখ্যাত *৬/11-1559 5096 ০: [0০৬1০ কথাটিতে । জাগতিক 
ইচ্ছ। বা “৬/]] মানুষকে প্রতিটি কর্মে প্রাণিত করে। জাগরণে, স্প্রে ও কর্মে 
৬/1])-এর অবাধ গতি। এই ৬/%।-এর বিনাশে সখ, বিকাশে দুখ । আত্মহত্যায় 
৬/]]-এর বিনাশ হয় না। স্থথাম্বেষণ ভ্রয নয়, সুখের অভাব ছুঃখদায়ক--এই বিশ্বাস 
সখের অস্তিত্ব স্বীকার করে। শোপেনহাওয়ার মানুষের সুখাম্বেষণে ৬/1]]-এর 
তাড়না বা অহং-এব প্রাবল্য লক্ষ্য করেই অহ্ং-এর মুক্তি বা *৬/11-1553 ৪৪০ ০ 
চ4)০৬1102০,-এ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাব্যতা খুঁজে পেয়েছিলেন সংগীতের মধ্যে। 
কিন্ত শোপেনহাওয়ার-এর সংগীতপ্রিয়তা বা কান্ট-হেগেলের কাব্যপ্রিয়তা দব কিছুর 
মূলে ব্যকির মুক্তি বা! ব্যক্তির প্রাধান্টে বিশ্বাস। 


স্বীপ থেকে মহাদেশ ৫৭ 


শোপেনহাওয়ার-এর জন্ম ১৭৮৮ তে এবং মৃত্যু ১৮৬০-এ। এর মধ্যে সম্তসিমে।, 
ফুরিয়ের ও কোত-এর জবির্ভাব ও মৃত্যু ঃ জার্মানীতে ফয়ারবাখ ও কার্ল মার্কস-এর 
আবির্ভাব। বিবর্তনবাদী ডারউইন, ওয়ালাশ এবং হার্বার্ট স্পে্সরও এই পর্বের 
উল্লেখ্য ব্যক্তিত্ব । শোপেনহাওয়ার পর্বস্ত যে সব ভাববাদী দার্শনিকের কথা আগে 
বলা হুল, তারা ব্যক্তির বিকাশের স্থত্র খুক্ছছিলেন মুখ্যত ব্যক্তির মধ্যে । কিন্তু সিমে. 
ফুরিয়ের ভাববাদ-নির্ভর সমাজতন্ত্রের সমর্থন জ্ঞানিয়ে ব্যক্তিকে তার ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে 
সমাজের বৃুত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে আম্বিত করলেন। সংগঠন, সহযোগিতা প্রভৃতির উপর 
গুরুত্ব দেওয়ার অর্থ হ'ল ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা ব1 বিষুক্তির নৈরাশ্তবাদী ধারপার বিলোপ 
সাধন । তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি সমর্থন জানাতে জানাতেই ধর্মের সঙ্গে আত্মীয়তার 
বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখলেন তীর, বিশেষত সিমো। ধর্মবিশ্বাসের প্রধান বস্কন ব্যক্তির 
জগৎকে বৃঙ্ত্তর মানবন্ধগতের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধির সম্পর্কে আবদ্ধ করে। 
মার্কস বস্তুকে স্থির জড়পদার্থরূপে গণ্য করলেন না। ঠৈতগ্কে অস্বীকার করে বস্তর 
সবগ্রাপী প্রাধান্ত তিনি মানতেন না। তার মতে, বন্ত ব্যক্তিকে এবং ব্যক্কি বস্তকে 
প্রভাবিত ও পরিবতিত করে । অর্থাৎ বস্ত ও ব্যক্তি পরম্পরসাপেক্ষ সম্পর্কে বন্ধ। 
সংগতকারণেই ঞ্ববাদী কোতের ০৪০, এবং 4900-৪৪০* বা ব্যক্ত এবং বহির্জগতের 
সমন্বঘ্-ভাবনার কথা মনে আসতে পারে। কৌত বৌদ্ধিক জডতার ফলরূপে 
অতীব্জ্িয়বাদ-কে যেন বর্জন করেছিলেন, তেমনি অস্বীকার করেছিলেন প্রাকৃতিক 
নি়মাবলীর অপরিবত্তনীয়তার তত্ব । সমাজ্বতত্বকে, তিনি “সামাজিক স্থিতিবিদ্যাঃ ও 
“সামাজিক গতি বিছা? এই দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন। নীতি, পরিবার 
স্থিতিবিদ্য'" ও “সামাজ্জিক গতি বিদ্া' এই ছু*ভাগে ভাগ করেছিলেন । নীতি, পরিবার 
'সামাজিক স্থিতিবিগ্যার অন্তর্গত , অপরদিকে সামাজিক গতিবিগ্যা'র আলোচ্য বিষয় 
সমাজের এঁতিহাসিক বিব্তন। এইভাবে ব্যক্তি ও বৃহত্তর সমাজকে সম্পকিত করে 
কোত ভাববাদী দার্শানকদের ব্যক্তি-সবস্বতা থেকে দুরে সরে এলেন । ধর্ম-নির্ভরতা॥ 
অতীন্দ্রিরবাদে নিষ্ঠা, নিবিকল্প 'আইডিয়া”য় আস্থা বেশ কিছুটা আহত হ'ল ভারউইন- 
ওয়ালাশ-ম্পেন্সার-এর বিবর্তনবাদের আঘাতে । মানুষের বিকাশকে জৈবিক বিবতনের 
স্থত্রে লক্ষ্য করে তার মন, বুদ্ধি ও আবেগের পর্যালোচনা অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন মূতিতে 
ব্যক্তিকে দেখাব প্রবণতার প্রতিবাদ । স্পেন্সার সমাক্রতঙ্ত্রের বিরোধা ও ব্যক্তিম্বাতস্ত্ে 
বিশ্বাসী । কিঞ্ত ব্যক্তির সখ) তার মতে, জীবনের সব কিছুর সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার 
উপর নির্ভরশীল। সোরেন কিযেকেগার্ড (১৮১৩-৫৫ ) স্পেন্সারের চেয়ে সাত বছরের 
বড়ো । কিন্তু স্পেন্সাকেেয় নীতিবিজ্ঞান, মনস্তত্ব ও সমাজ[বজ্ঞান সপ্ত সব বই লেখা 
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ও প্রকাশ হয়েছিল কিয়েরকেগার্ডের মৃত্যুর পরে। শোপেনহাওয়ার-এর দর্শন প্রভাবিত, 
করেছিল তাকে । শোপেনহাওয়ার-এর মত সমাজের উপর বিরাগ জন্মেছিল তার । 
তার মতে, জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ । গোঠী বা জনজ্জীবনের সমর্থন কামনা নেই 
তীর। রাজনৈতিক সম্মানের মুখাপেক্ষী নন তিনি। ঈশ্বর-বিশ্বাসী কিয়েকেগার্ড 
ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব যে ব্যক্তির উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল-_সে কথ! বলেছেন। 
স্থৃতরাং তার দশনও ব্যক্তিমুখ্য। যানব-অস্তিত্বের সার্থকতা তিনি দেখেছিলেন, সীম! 
ও অসীমের, ক্ষণিক ও চিরস্তনেয় সমন্বয়ে। অস্তিবাদীর] প্রত্যেকেই (ধর্মবিশ্বাস ৰা 
যানবতাবাদে বিশ্বাসী ) মুখ্যত ব্যক্তিমান্ষের অস্তিত্রেত্ন সার্থকতা-সন্ধানী | এই ভাবে 
অতীন্দছরিয় জগৎ, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক কখনও বোম!ন্টিকতা, কখনও বস্তবাদ, কখনও 
অভ্িবাদের জন্ম দিয়েছে । ব্যক্তির সার্থকতা সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে অন্বিত হওয়ার 
মধ্যে? না কি ব্যক্তির নিজের মধ্যেই? এই দুই প্রশ্বে বিভিন্ন মতাবঙ্গন্ী 
দ্ার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্নত|। ঘটেছে । জন্ম নিয়েছে বিচিত্র তত্ব। ব্যক্তি বৃস্তহীন 
পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হয় না ক্দাপি। ব্যক্তির স্বাতন্ত্য সমাজকে 
উপেক্ষ! করে সার্থক নয়। সমাজ ও পরিবেশের উর্ধে ব্যক্তি নিজেকে স্থাপন করতে 
চায়, এটা ব্যক্তির চিরকালের অভিলাষ । কিন্তু নিজের গৌরবোজ্জল রূপটি সবার 
উপরে তুলে ধরতে চাইলেও সেই চাওয়ায় সমাজস্থ অপরের অস্তিত্ব স্বীকৃত। 
কোনভাবেই সমাজ-বিষুক্ত ব্যক্তিমানসের বিকাশের কথা ভাবা যায় না। তাই অহুব- 
সর্বস্বতার পরম-বিকশিত মুহুর্তে মান্য বিযুক্তি-বোধের যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। 
«হুথ জনতার মাঝে এই তত্বে বিশ্বাস না থাকলেও “একাকীর স্থখ নেই" এই সত্য 
বুদ্ধি বা আবেগ দিয়ে বোঝে মানুষ। স্ৃতরাং নিজ মুদ্রাদদোষে বা যে-কোন কারণে 
যে মান্তব আলাদা, তার এই প্রশ্ন মর্মমূল ছিন্ন করেই উচ্চারিত হয়--“তবু কেন এমন 
একাকী ? সমাজ্ববদ্ধ থাকা মানবপ্রবৃত্তির অন্ততম মূল লক্ষণ বলে একাকীত্বের বাতনাও 
মানবন্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত সত্য। 

একাকী-ত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্ত মানুষ সমাজ বেঁধেছিল। অর্থবহ 
ভাষা যোগাযোগের মাধ্যমরূপে কাজ করেছে । শব্দার্থের ভাষ। ছাড়াও চিত্র, নৃত্য 
এবং ইঙ্গিতবহ ধ্বনি মানুষকে অপরের সম্গিকট হতে সাহায্য করেছে । এসবের প্রধান 
ভূমিকাই ছিল গানন্দের মাধ্যমে একের সঙ্গে অপরের স্বাভাবিক ব্যবধান দুর করা। 
অর্থাৎ বিচিত্র শিল্পকর্মের লক্ষ্য ছিল একটা ই--একের ভাব অপরের মধ্যে সকার করে 
পরম্পরকে কাছাকাছি আনা । বক্তব্য পৌছে দিতে বা ভাবদঞ্চারে মানুষ যখনই 
নিজের অক্গমত] লক্ষ্য করেছে, তখনই বিধুক্জির বোধ তাকে গ্রাস করেছে। ইওনেক্কো-র 


দ্বীপ থেকে যহাদেশ €ও 


4[0)6 0981:8, নাটকের বাগ্ীর সমন্তাও ছিল ভাবসঞ্চারে অক্ষমতা । ভাবসঞ্চারের 
প্রধান মাধ্যম ভাষা । “ভাষা” বলতে শুধু শব্দ বোঝায় না। ছবি, গান, নাচ সবই 
ভাষা । প্রকাশ-মাধ্যমের ভিন্নত্বই এদের বিভিন্নতার কারণ | জ্ঞাপ্য বিষয় বা ভাবকে 
জ্ঞাপন করে এই সব ভাষা । শুধু জ্ঞাপন নয়, অপরের মধ্যে “জ্ঞাপ্য' ভাবকে সাবিত 
করে দেয় এই ভাষা! । প্রথমটিকে ভাষাতত্ববিদ্‌ বলেছেন 5129998, এবং দ্বিতীয়টিকে 
49190900031. কিস্ত ভাষাকে যে অর্থে ধরা হোক না কেন, ঠদনন্দিনতার সীমায় 
তাকে বন্ধ করলে 'জ্ঞাপ্য'কে শ্রোতার কাছে বথাষথ তুলে ধর! যায় না। ভাষাতত্ববিদ্‌ 
বুমফিজ্ড নেই কারণেই ভাষার ভূমিকা ব্যাখ্যায় লিখছেন __[:9080856 €13210159 ০36 
[7618010 00100816 & 1680000 (1২) 1061) 21000062 06190121388 00০ 30000105+, 
ব্লুমফিন্ড [,9191856 শব্দটি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করলেও €[.90£088০, এর জায়গায় 
0০1০8, 7২17500 ইত্যাদি অন্ঠকিছুও ব্যবহার করা যেত। রুমফিন্ডের বক্তব্য ছিল 
এই রকম £ বাইরের প্রেরণা (9) বক্তাকে বলার প্রেরণ] দের (2)। তারপর বক্তা যা 
বললেন তা দ্বিতীয় বক্তার মনে ভাষা-সম্ভব ভাবপ্রেরণ। জাগায় (3) এবং অতঃপর তাঁর 
মধ্যে সক্রিয় উদ্দীপন! স্থষ্টি করে ([২)। সাংকেতিক পদ্ধতিতে ভাষার এই কম্যুনিকেশন 
কর্মটি এই ভাবে রূপ পেতে পাবে £ 99]২, দেখা যাচ্ছে বুমফিল্ড জোর দিয়েছেন 
মন্ত।ত্বিক দিকটির উপর । যদিও ভাবসঞ্চারে মনস্তত্বই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে, 
তথাপি মাধ্যমের সংকেতধর্ম, সংবাদ ও তথ্যবহছনের দক্ষত]1 সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
মূল্যবান হতে পারে। 

সমাজজীবনে মানুষের অপরের সঙ্নিকর্ধ লাভ করতেই হুম । সংবাদ, নারী এবং 
দ্রব্যসামগ্রী আদান-প্রদানের দ্বার! এই কর্ষটি সম্ভব বলে রূদ লেভি স্ট্রস অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী স্ট্রসের পদ্ধতিতে ভাবষাবিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে 
পরম্পরসাপেক্ষ স্তরে এনে ফেল! যার়। অবশ্যই অর্থনীতি নানাভাবে সামাজিক 
মূল্যবোধ ও মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলায় সক্রিয় ভূমিক] নেয়, কিন্তু মানবিক সম্পর্কের 
বিবর্তনে অর্থনীতি-কে যদি “ভিত্তি” বলে মানা যায়, তাছ'লে এই ভিতর উপর গড়ে- 
ওঠ! দর্শন, নীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পলাহিত্য নামক অধিসৌধ আরও সুক্মস্তরে 
ভাবসঞ্চারের কাজ করে যায়। পূর্বেই আমরা “ভাষা” শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহারে 
পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছি । যে-কোন শিল্পই এক অর্থে ভাষা-নির্তর। শাঙ্সির মতে 
ভাষার ধর্ম হুশ %০ 000000$ 006851£ 0০ ৪ 06 ০: 1015-5061060 
1061)8৬100£”, যাবতীর শিল্পকর্মেই নিয়মতান্ত্রিক আচরণ চোখে পড়ে, যে কারণে শশিল্প' 
বাস্তব থেকে পৃথক। শিল্পের ভাষাই শিল্পকে ভাবসঞ্চারক্ষম করে। সবাই জানে, 
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ছবির মত হয় না গাছপালা নদীনাল! বা পাস্থাড়-্পর্বত। কিন্তু কেউ মখন তার দেখার 
অভিজ্ঞতা ছবিতে তুলে ধরেন, তখন ছবিখানাই হয়ে ওঠে ভাবসঞ্চারক্ষম প্রকৃত সত্য । 
কারণ হল তার 4016-9০561060 196102৬1001” সাহিত্যের ভাবসঞার-ক্ষমতা আরও 
কিছুটা বিম্ময়কর । আমর] চিস্তা করি ভাষায়, প্রকাশও করি ভাষার | কিন্ত সাহিত্যের 
অর্থবহ শ্ব্দসমষ্টি মূলত প্রতীকধর্মী। শব্দকে আশ্রয় করেই সাহিত্যিক তার অভিজ্ঞতা 
বা অন্তভৃতি জ্ঞাপন ও সঞ্চার করেন। ্দনন্দিন পরিচিত শবে তার কাজ চলে না। 
শব্দসজ্জার মধ্যে তাকে নতৃন নতুন মাত্রা যোগ করতে হয় । আলংকারিকের! তাই 
শব্দার্থের উর্ধ্বে কাব্যার্থকে স্থাপন করেছিলেন। কাব্যার্থের বোধ গড়ে ওঠে। 
একদিকে কবি-সাহিত্যিক, অন্তদিকে পাঠক, যোগস্ুত্র কিছু অর্থবহ শব্দ। যদি সেই 
শব্দের গুঢ়ার্থ একটিই হুত তাহ'লে দীক্ষিত-অদীক্ষিত, বুসিক-অরসিক সকলের কাছেই 
কাব্যের অর্থ হত অভিন্ন । কিন্তু একই কাব্য যখন বিভিন্ন পাঠকের মধ্যে বিভিন্ন 
ধরনের ভাবসঞ্চারে সক্ষম, তখন কাব্যশব্দের ষে অন্ধ একটি মাত্রা আছে তা মানতে 
হবে। ন্ুশান সনটাগ (98821) 90035 ', সাহিত্যের বিশেষত কাব্যের ভাষার এই 
মাত্রাকে বলেছিলেন 31160006, বা টনঃশব্য | অবশ্ট তাঁর মতে, এই নৈঃশব্দের 
দ্বারাই একজন সাহিত্যিক বা কবি 40655 1310)961 000 5615116 19000859 0০ 16 
ড/0110, 9/170) 21017962819 99 [99002 0156100) 00139110961) 21008500156) 21101661, 
2190 0658010৩ ১৫ 1719 ৬০, কিন্তু সাহিত্যিক যদি এইভাবে ব্যক্তিগত 16600 
সন্ধান করেন জগৎকে উপেক্ষা করে, তাহলে শব্গত নৈঃশব্য সাহিত্যকে সাধারণের 
থেকে দূরবর্তী করে তোলে। কাণ্ট, হেগেল এবং শোপেনছাওয়ার তাদের প্রিয় 
শিল্পকর্মে অষ্টাব্যক্তিরই প্রাধান্ত ব1 মুক্তি লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু প্ররুত শিল্পকর্মে 
নৈঃশব্যই নৈঃশব্যকে অতিক্রম করে পাঠকপাধারণকে পৌছে দেয় %০ & 9680 
59০00 5:16005'. যেহেতু আমাদের সব ভাবনাই ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে না, 
সেই কারণেই ইঙ্নিত বা] না-বল] বাণী অনেক বেশি গুরুত্ব পায় ব্যক্ত শব্দের চেয়ে । 
কবিতার চেয়ে গন্ধের ভাষা সরাসরি ভাবসঞ্চার করে বলে প্রতীকবাদী ভালেরি 
উপন্তাসকে 'আর্ট কম” বলেই গণ্য করেন নি। শিল্প-সাহিত্যের একট! তির্যক তাৎপর্য 
থাকে, বিস্ত উপন্তাস যা বলে স্প্, অতএব তার শিল্পগুণ নেই--এই ছিল ভালেরির 
বক্তব্য। এমস্তব্যে চরমতা আছে। সাহিত্যমাত্রই সুসজ্জিত বাণীযৃতি। যে-মুহৃর্তে 
ভাষা গন্ধে বা পছ্যে ধর! দিচ্ছে, সেই মুহূর্তেই বিস্ভাসগত পারিপাট্যহেতু নতুনত্ব যুক্ত 
হচ্ছে। অতএব কবিতা এবং গন্ঠ দুইই অন্তত ভাষাগত কারণে সাধারণ সংবাদের 
উর্ধ্বে । সংবাদের ভাষার জ্ঞাপন ছাড়া অন্ত ভূমিকা নেই। স্থতরাং তাকে যথাযথ 


দ্বীপ থেকে মহাদেশ ৬১ 


হতে হয়। দ্যর্থবোধক ভাষা সেক্ষেত্রে বিপজ্জনক । সাহিত্য জানানে! ছাড়াও মনকে 
জাগার এবং ভাবার । কিন্তু তা সম্ভব নয় শর্ট ও রসিকের সামাজিক সত্তাকে অস্বীকার 
ক?রে। *ফর্মালিস্ট'-দের বিরুদ্ধে ট্রট-স্কির অভিযোগের কারণ ছিল রসিকদের সামাজিক 
সত্তার প্রতি “ফর্মালিস্টদের অমনোযোগ | যদি এমন হত, অর্থবহ শব্দে নয়, অসংবন্ধ 
ধ্বনিপুক্জে কোন সাহিত্যিক তার মনের কথা জানাতে পারলে তুই হুন, স্বস্তি পান, 
তাহলে তিনি তাই করতেন। কিন্তু পাঠককে উপেক্ষা কনে নিজের জগতে বদ্ধ থাকতে 
পারাই চরম সাফগ্য, এমন হলে নির্বাক কবি-পাহিত্যিকে বাজার ছেয়ে যেত। তা 
কোন কালেই হয় নি। আত্মপ্রকাশের মুহুর্ত থেকেই ভাবসঞ্চার নিয়ে অন্ুক্ষণ চিন্তা 
করতে হয়েছে । সাহিত্যিকের প্রধান সমস্যা হল, নিপুণ প্রকাশভঙ্গিতে নিজের অস্ত্র 
ভাব পাঠকের মধ্যে সঞ্চার করা। কিন্তু যেহেতু লেখক ও পাঠকের মধ্যে দূরত্ব 
আছে, উভয় পক্ষেন্র অভিজ্ঞত1 স্বতন্ত্র এবং ভাষাভঙ্গিও শ্বতস্ত্রর হৃতরাং ভাবসঞারের 
উপায় কী? ধরা যাক, কলকাতা অঞ্চলের সুশিক্ষিত এক অধ্যাপক-সাহিত্যিক 
একখান] উপগ্ঠাস পিখলেন এবং সেই উপন্তাল স্থদু্ গ্রামের এক অক্ষরজ্ঞানসম্প্ 
পাঠক আগ্রহভরে পড়তে শুরু করলেন । লেখক সাহিত্যের 9688: ভাষ! ব্যবহার 
করেছেন, আর পাঠক আঞ্চলিক ভাষ] ছাড়িয়ে বেশিদুর অগ্রসর হতে পারেন না। 
তাহলে কি উক্ত উপন্তাস পাঠকের মনে কোনরকম ভাবপঞ্চারে সক্ষম হবে না? সক্ষম 
না হলে মুষ্টিমেয় বসিকের সমর্থনের দিকে ওপন্তাসিককে তাকিয়ে খাকতে হবে । অর্থাৎ, 
বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে গুপস্তাসিক (02000001080, 28 রূচন। করে ফেলবেন । 
“কম্যুনিকেশন' তখনই ঘটে ব1 সার্থক হয় ষখন কেউ তার নিজ্ধের অভিজ্ঞতাজাত 
অন্থভুতি এমনভাবে প্রকাশে সক্ষম হয় যাতে ছিজ্ঞা্থ মনও সেই অভিজ্ঞতার স্বরূপ 
উপঙন্ধিতে সমর্থ হয় । অবশ্ব অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও অগ্ুভূতির গভীরতার তান্বতম্য- 
হেতু “কম্যনিকেশন'-এর বিভিন্ন রূপ হতে পারে । আই. এ, রিচাভস * £৯ 0১60 ০£ 
(00101070110300 প্রবন্ধে ভাষার প্রতিক্রিঘ়নাগত তারতম্য নিয়ে আলোচনা করলেও 
একের সঙ্গে অপরের ভাষার দুরত্ব বা ভিন্নতা নিয়ে কিছু বলেন নি। অথচ ভাষার 
ভিন্নতায় দাতা ও গ্রহীতার যোগন্ুত্র যেক্ষীণ হুতে পারে, এমন সম্ভাবনাও যথেষ্ট । 
শিল্পী-ব্যন্তির বহুরূপী হওয়ার অধিকার থাকলেও সর্বজনবোধ্য হওয়া সম্ভব নয়। 
অতএব যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে কাব্য-সাহিত্যকে ভাববাদী কাণ্ট ও হেগেল 
সবোচ্চ আসন দিলেও কোন সাছিত্যিকই তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমস্ত পাঠকের দূরত্ 
দুর করতে সক্ষম নন। শোপেনহাওয়ার ছিলেন সংগীতের শ্রেষ্ঠত্বে আস্থাবান। কিন্ত 
সংগীত তো শুধু স্থর নয়, শবও আছে সেখানে । আমাদের দেশে উত্তরবঙ্গের যে 
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মানুষটি 'ভাওয়াইয়াগানের” রসিক, রবীন্দ্রসংগীত ও অতুলগ্রসাদের গান তার কাছে 
উপাদের নাও হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, যে ভাব! সামাজিক মানুষের স্ষ্টি এবং 
মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছে, সেই ভাষাই বিচ্ছিন্নতা স্যষ্টির কারণ। ম্ুতরাং বিচ্ছিন্নতা 
দুরীকরণের ব্যাপারটি মনস্তাত্বিক, সামাজিক, সমাজ-ভাষাতাত্বিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। কিন্তুকোন অবস্থাতেই একটি মানুষ, 
যে-মাধ্যমই অবলম্বন করুন না, সব লোকের কাছে সব কথা পৌছিয়ে দিতে পারেন ন]। 
তবে যত বেশী সংখ্যক মান্গষকে কেউ আকর্ষণ করতে পারবে, তত তার নিজের সঙ্গে 
জগতের আর সকলের নৈসগিক দুরত্ব দূর হবে। পৃথিবীর রাজনীতিবিদের?, অর্থনীতির 
বিশারদেরা, শিল্পীরা! নানাভাবে সক্ষম হয়েছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনস্ত বিরহের 
সমুদ্র-_-এই ভাববাদী সিদ্ধান্তে আঘাত হানতে | কিন্তু কম্যুনিকেশনের শ্রেষ্ঠ উপান্ন কে 
বলতে পারে ! 


ব্রবীক্্রনাথেত্র নাটক ও দর্শক-সংযাগ £ নাটক 
ইতিহাসের আলোয় 
ধীয়েজ্য দেবনাথ 


*শ[রদোতসব' (১৯০৮ শ্রী, ) খতুনাট্যের ভূমিকায় ১ নাটকটির স্বাতন্ত্র বোঝাতে 
রবীন্দ্রনাথ কৌতুকের স্থুরে বলেছিলেন ঃ 


পালাটাতে কী আছে” যুদ্ধ? আত্মহত্যা ? পতন ও মৃছ? 
ন!। একেবারেই না। 

কোনরকমের রক্তপাত ? আদি রস, বীর রস, করুণ রস? 
না। না, কোনটাই না। 


সেকালের প্রচর্গিত নাট্যরীতির একটি সাধারণ চেম্বার এ থেকে পাওয়া যায় এবং 
রবীন্দ্রনাথের সকৌতুক কটাক্ষে সেই নীতির প্রতি তার প্রচ্ছন্ন বিদ্রপও ধরা পড়ে। 
একথা সাধারণভাবে সত্য যে, সেকালের বেশির ভাগ নাট্যকারই এভাবে একট] চড়া 
স্থরের উপর তাঁদের নাটককে দ্রাড় করাতে চাইতেন । এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলত 
চড়া স্থুরের অভিনয় । নাট্যকারদের সাধারণ দর্শককে জয় করার এই সহজ্ব ও 
নিরাপদ নাট্যকৌশল সাধারণত ব্যর্থ হত ন1। 

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ? ( ১৮৬* ) নাটকটির কথাই ধরা যাক । এটি সেকালের 
বহুল-অভিনীত একটি ্ামাজ্িক নাটক। সাধারণ রঙ্গালয়নের এঁতিহাসিক যাত্রা শুরু 
হয়েছিল এই নাটকের অভিনয় (১৮৭২ ) দিয়েই । নাটকটির একটি দৃশ্তে দেখা যায়__ 
জেলখানার ভিতরে উড্ুনি-পাকানো দডিতে গোলোকচন্ত্রের ঝুলস্ত মৃতদেহ, অপর 
একটি দৃশ্তে-_উন্মা্দিনী সাবিস্রীর পুত্রবধূ সরলাকে গল] টিপে হত্যা এবং জ্ঞান ফিরে 
আসার পরে সাবিত্রীর 'সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্বক ভূতলে পতনাস্তর মৃত্যু । সেকালের 
অত্যন্ত মঞ্চসফল নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রফুল্ল” ও (১৮৮৯) এধরনের 
অনেক অতি-নাটকীয় উপদানে পূর্ণ । «জনা, (১৮৯৪) গরিরিশচন্দ্রের স্থপরিচিত একটি 
পৌরাণিক নাটক। নাটকটির একটি দৃশ্যে অতি-দ্রুত পর পর এই ঘটনাগুলি ঘটতে 
দেখা যায়__হুদ্ধরত অজু ও প্রবীরের প্রবেশ, আহত প্রবীরের মৃত্যু, স্বামীর বৃতদেছ 
দেখে মদনমন্তুীর প্রথমে মুছণ, পরে মৃছ4-ভঙ্গে স্বামীর পদতলে পতন ও মৃত্যু: । 


১ নাট/ভূমিকাটি গ্রন্থাবলী-সংস্করণে অন্তর্ভুক হুয় নি। 
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ঠাকুরবাড়ির পরিবেষ্টনীতেই নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় |২ 
বয়সে তখন তিনি বালক। কিন্ত সেই পরিচয় প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ রঙ্গালয় পর্যন্ত 
সম্প্রসারিত হয়েছে এমন সাক্ষ্য রবীন্দ্রজীবনের ঘটনাবলী থেকে পাওয়া যাঁয় না। 
পরবততীকালে বিশেষ আমন্ত্রণে কখনও কখনও সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে গেছেন, 
এই মাত্র। সেও দু-একটি ব্যতিক্রমণ ছাড়া নিজের নাটকেরই ( অথব' উপন্তাসের 
নাট্যরূপের ) অভিনয় । স্ৃতরাং অন্থমান করে নেওয়1 চলে, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের 
প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহবশেই বাংলা নাটকের তত্কালীন ধারার খবর রবীন্দ্রনাথ 
রাখতেন । তাই 'শারদোখ্সব-'এর ভূমিকায় ওরূপ মন্তব্য করতে পেরেছিলেন । 

তার নিজের প্রথমিকের নাটকও অবশ্য বহিরঙ্গে অনেকটাই এই ধাতার 
অন্থগামী। তার প্রথম গগ্যনাটক “নলিনী” (১৮৮৪ )। এই ক্ষুদ্রায়তন ভাবপ্রধান 
নাটকটির উপসংস্থারেও একাধিক চরিত্রে মুছা, পতন ও মৃত্যু ঘটে। এর কিছুপরে 
লেখা রাধা ও রানী” (১৮৮৯) নাটকেও আত্মহত্যা, ছিন্নমুণ্ড, পতন, মুছণ ও মৃত্যুর 
প্রদর্শনী । পরবর্তী “বিসর্জন, ( ১৮৯* ) নাটকেও এ-ধরনের উত্তেজক উপাদান 
পরিমাণে কম হলেও কিছু আছে। স্থতরাং এই পর্বের রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ থেকে 
অব্যাহতি পাবেন না। 

অবশ্য উত্তেজক উপাদানমাত্রেই নাটকে বর্জনীয় হতে পারে না। এদবের একটি 
মনোরঞ্িনী শক্তি আছে-_সাধারণ দর্শককে যা টেনে রাখতে পারে । এ-শক্তির স্থায়িত্ব 
ও আবেদন যদিও স্বল্প, কিন্তু একধরনের দর্শক-সংযোগ পরিমিত মাত্রাতে হলেও এ 
ঘটাতে পারে। নাট্যাভিনয়ের প্রথম যুগে উত্তেজক ও অতি-নাটকীয় উপাদান 





২ যোলেো৷। বছর বদ়সে (১৮৭৭) রবীন্দ্রনাথ জ্ঞ্যোতিরিন্দ্রনাথের *এমন কর্ম আর 
করবে না' প্রহসনে প্রধান ভূমিকাটি গ্রহণ করেন। অভিনয় হয়েছিল জোড়ান্সাকোর 
বাড়িতেই, আত্মীয়-পরিজনদের সামনে । বাড়িতে সংগীত-অভিনয়াদির চর্চ। নিয়মিতই 
হত। জ্ঞোতিরিন্্রনাথের “সরোজিনী” নাটকের জন্য রবীন্দ্রনাথ যাত্র ১৪ বছর বয়সে 
একটি দীর্ঘ গীতি-সংলাপ লিখে দেন। 

বাড়িতে মাঝে মাঝে যাত্রার আসরও বসত। বালক-রবীন্দ্রনাথ যাজ্ঞাভিনয়ের 
প্রতি প্রবল আকর্ষণ অন্থুভব করতেন । কখনও কখনও সেসব যাত্রাভিনয় দেখার 
স্থযোগ মিলেছে । এভাবে বালক-বয়সেই থিয়েটার ও যাত্রার সঙ্গে রবীন্দ্রন!থের 


পরিচয় ঘটে। 
৩ শিশিরকুমারের প্রযোজনায় “সীতা ও 'রীতিমত নাটক'-এর অভিনয় রবীন্দ্রনাথ 
দেখেছিলেন। 


রবীন্দ্রনাথের নাটক ও দর্শক-সংযোগ £ ইতিহাসের আলোয় ৬৫ 


ব্যবহারের ঝোকট] বোধ হয় সর্বদেশীয়। এমন কি, শেকৃস্পিয়রের মতো নাট্যকারের 
রচনায়ও রোমহর্ধক ঘটনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। তীর নাটকে জীবনবোধের 
গভীরত] অধশ্ঠই প্রশ্নাতীত, কিন্ত তাকেও জনরুচির কথ! ভেবে অনেক উত্তেজক 
উপাদান ব্যবহার করতে ভয়েছিল। বাংলা! নাটক চনিত্রচিত্রপে, সংলাপ-রচনায়, 
জীবনোপলদ্ধির গভীরতায় তার থেকে অনেক পিছনে । ফলে বহিরঙ্ষের উত্তেজক 
উপাদানগুলি বাংল৷ নাটকে অত্যন্ত প্রকট মনে হয়। নাটকের নিজন্ব দাবিতে যখন 
এসব উপাদান আসে তখন আপত্তির কারণ থাকে না। কিন্তুযথন এর] আরোপিত, 
কিংব! নিছক চযকক্ছ্টির উপায়বপে ব্যবহাত, তখন নাটক আশু কিছু সাফল্য পেলেও 
শিল্প-রূপে নতুন না হয়ে পারে না। একধরনের সহজ প্রলোভনের ফাদ এর যধ্যে পাতা 
থাকে । প্রলোভনট। নাট্যকার ও দর্শক উভমু পক্ষেবই । নাট্যকার স্ম্তা মনোরগক 
প্রলেপ ব্যবহারে প্রলুন্ধ হন, কোনো বড়ো “চ্যালেঞ্-এর ঝুঁকি না নিয়ে নিজের 
শক্তিকেই শেষ পর্যস্ত খর্ব করে তোলেন, অন্তদ্দিকে আশুতোষ দর্শক সহজ প্রলোভনের 
নেশায় অনেক বডে1 প্রাপ্তি সম্ভাবনা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে। বৃবীন্দ্রনাথকে 
অবশ্য সাধাপ্রণ দর্শকের মনম্তপ্টিত্র কথ] ভাবতে হয় নি, কারণ সাধারণ রুঙ্গালয়ের 
প্রয়োজনে তিনি নাটক লেখেন নি! তবু প্রথম পর্বে তিনি অনেকটাই প্রচলিত প্রথার' 
অন্ুকারী-_নিজস্ব শিল্পরীতি তখনও খুঁজে পান নি। অবশ্ত এর মধ্যেও তার কবি- 
প্রতিভা ভিতরের দিক থেকে নাটকে কিছু স্বতন্ত্র হ্বাদ শিয়ে এসেছিল। 

সাধারণ বঙ্গালয়ের দর্শকের কথা না ভাবলেও অগ্ঠরকম দর্শকের ছবি নিশ্চয়ই 
রবীক্জনাথের মনের সামনে ছিল। সেই দর্শকদের কাছে তিনি কিভাবে কত! 
পৌছোতে পেরেছিলেন, তার মঞ্চ-প্রযোজনার ইতিহাস থেকেই তা জানো সম্ভব | 

রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস গীতিনাট্য “বাল্সীকি-প্রতিভাগ্য ( ১৮৮১ )। 
গীতিনাট্য রূপটি তখন খুবই প্রচলিত। ১৮৭৬ সালে অভিনয়-নিয়ন্ত্রণবিপি প্রবতিত 
হবার পর থেকে অনেক 'াট্যকারই গীতিনাট্য রচনায় হাত দিয়েছিগেন। তবে 
সাধারণ রঙ্গালয়ে পূর্ণাঙ্গ নাটকের স্থান সে সব রচনা! নিতে পারে নি। ঠাকুরবাড়ির 
ব্যাপার একটু অন্য রকমের | সেখানে বরাবরই সংগীত ও অভিনয়ের চচা হয়ে আসছে। 
গীতিনাট্যের হ্বল্পকালীন অঙিনয় দেখবার মতো! সমঝদার ও আগ্রহী লোকের সেখানে 
অভাব ছিল না। ১৮৭৯ পালে ন্বর্ণকুমাণী দেবী লিখেছেন গীর্তনাট্য “বসম্ত-উৎ্সব+ | 
১৮৮*-তে জ্োতিরিন্্রনাথ ও অঙ্গয চৌধুরী মিলে লিখেছেন £মানময়ী”। এই গীতি- 
নাট্যটিতে রবীন্দ্রনাথের গানও নেওয়া হুয়েছিল। পরেব বছর--১৮৮১ সালে-_- 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই লেখেন “বালীকি-প্রতিভা” গীতিনাট্য। এতে একটিনাট্যকথাকে 


৬ 


স্থরে গাথ! হয়েছে, তবু এর প্রকৃতি 'নাটটীয়' |৪ দস্থ্য বাল্মীকির ভিতরকার কবি-সত্তা 
কিভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে উদ্ঘাটিত হুল, এতে দেখানো হয়েছে এবং 
সেখানেই এর নাট্যত্ব। 

«বাল্ীকি-প্রতিভা” বিছজ্জন সমাগম-এর বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হুয়। 
স্থৃতরাং দর্শকমণ্ডলীর কাছে পৌঁছোবার একটা লক্ষ্য রচয়িতার মনে ছিল। গীতি- 
নাট্যের দর্শক অবস্ঠ একাধারে দর্শক এবং শ্রোতা। ববীন্দ্রনাথ তার গীতিনাট)টিতে 
গীতি-অংশের শক্তির উপরেই বেশি নির্ভন্ন করেছিলেন। দেশি-বিদেশি স্থরের মিশ্রণ 
ঘটিয়ে তিনি দত্ভরমতো! বিপ্রব এনেছিলেন । সমকালীন সাক্ষ্য থেকে জান! যায়, 
“বাল্সীকিম্প্রতিভা"র অভিনয় দেখে সকলেই খুশি হয়েছিলেন । উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
তালিকায় ছিলেন- বন্ধিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার়, হরপ্রসাদ শান্ত্রী, রাজকষ। 
রায়ঃ কঞ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, বিহ্বারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি । গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় দেখে এতই যুদ্ধ হন যে, একট গান পর্ধস্ত রচনা করে ফেলেন ।৫ 

সেদিনের দর্শকমগ্ডলীর অনেকের কাছেই বালক রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্েহভাজন 
ছিলেন। স্বতরাং স্লেছের প্রশ্রয় কিছু থাকা অসম্ভব নয়। তবু যে উচ্ছুসিত প্রশংসায় 
তরুণ লেখক সেদিন অভিনন্দিত হয়েছিলেন, তার মূল নিশ্চয়ই রচনাটির মধ্যেই ছিল। 
যান্দর জন্য এই গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছিল, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ একে পৌছে 
দিতে পেরেছিলেন । এই সাফল্য তাকে পরে আরও গীতিনাট্য রচনায় অনুপ্রাণিত 
করেছিল। উত্তরপর্বে গীতিনাট্যের সঙ্গে নৃত্যের সহযোগ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর- 
একটি নতুন শিল্পরূপের প্রবর্তন করেন। এর নাম দেন নৃত্যনাট্য । প্রর্কতি-বিচারে 
একে বল! চলে গীতি-নৃত্য নাট্য” । নৃত্যনাট্যেও নাট্যত্ব থাকে, তথে নৃত্য ও গীতি- 
নির্ভর হওয়ায় এর নাট্যস্বভাব স্বাধীন ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। 

গীতিনাট্য পুরোপুরি নাটক নয়, তবু “বাল্সীকি-প্রতিভা'র নাট্যিক প্রকৃতির মধ্য 
দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাট্যবোধ আত্মপ্রকাশের কিছু পথ খুঁজে নিতে পেরেছে । ছুটি 
উপাদানের শক্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনেকট1 নিশ্চিত হঞ়েছেন_-গান এবং জনতা- 
চরিত্র । *বাম্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্সীকির দন্যদলে ছিল কতকগুলি সাধারণ মানুষ। 
একাই নানারূপে জনতার অংশ। পরবর্তীকালে এই গান আর জনতা-চরিত্র রবীন্দর- 
নাটকের প্রায় অবিচ্ছেস্ক অংশ হয়ে উঠেছে। 

৪০......যদিও তার (“বাল্লীকি-প্রতিভা্র ) উপকরণ গান নিষেঃ কিন্তু তার 
প্রকৃতিই নাটটীয় | তাকে গীতিকাব্য বলা চলে না। (প্রকৃতির প্রতিশোধ, স্ুচন। ) 

£ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীক্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ১০৩। 





রবদ্রনাথের নাটক ও দর্শক-সংযোগ £ ইতিহাসের আলোর ৬৭ 


'বাম্মীকি-প্রতিভা'র বছর তিনেক পরে (১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ; 
নাট্যকাব্যটি লেখেন। “গানের ছাচ' থেকে সরিষে এনে নাটককে এবারে তিনি 
স্বাধীন শক্তির উপর দাড় করাতে চেয়েছেন। জনতা-চরিত্রের এ-নাটকে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । আত্মকেন্্রিত বৈরাগ্য-পাধক সক্্যাপী একদিকে, আর অন্ঠর্দিকে 
কলরবমুখর প্রাত্যহিক সংসার । এই অকিঞ্চিংকর কোলাহুল-মুখরতার মধ্যেই সন্ন্যাসী 
অবশেষে জীবনের সত্যকে খুঁজে পেয়েছে । পপ্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে শুরু করে 
রাজা-অচলাম়তন-পর্ব পার থে মুকধারা-বুক্তকরবী-রথের রশি অধ্যায়েও নানা 
রূপাস্তরে জনতা-চরিত্র তাৎপর্ষময় ভূমিকায় দেখা ধিয়েছে । ফলে তত্ব-বক্তব্য যা-ই 
থাক না কেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক জনজ্ীবনের সংলগ্রতা কখনও হারায় না। 

আর গান তে। তার নাটকের দেহে ও আত্মার জড়িয়ে আছে। তিনি নিজে গান 
রচনায় পারদশা, গানে সুর দিতেও পারেন এবং অভিনয়ের জন্য তার নাটক সাধাব্বণ 
রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী ছিল না বলে গান-ছানা অভিনেতা-অভিনেত্ত্রীর সমশ্তা নিয়েও 
তাকে ভাবতে হয় নি। তিনি নিজেযাদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে ও জোড়াসাকোয় 
অভিনয় করতেন, সে-দলে এমন অতিনে তা-অভিনেত্রীর অভাব ছিল না। তাই গানকে 
তিনি তার নাটকে প্রচলিত ছকের উধের্ব বিশেষ তাৎ্পর্ধম্বয়তা দিতে পেরেছেন । এসব 
গান যখাবথভাবে উপস্থাপিত হলে নাটকের সঙ্গে ধ্শকের যোগ দ্রুত ও নিবিড় হয়ে 
উঠতে পারে । 

নাট্যগীতির বিরুদ্ধে সাধারণ কতকগুলি আপত্তির কথা শোনা বায়। এ-প্রসঙ্গে 
সেগুগির বিচার করে দেখা যেতে পারে । গান নাটকের গতি ব্যাহত করে, গান 
অভিনয়-মাধ্যমের আকম্মিক পরিবতন ঘটিয়ে রসগ্রঞণে বাধা ঘটায়, গান চলাকালে 
সং-অ|ভনেতা-অভিনেত্রীর1 শিক্ষিত্ব হয়ে পড়ায় অন্বস্তি বোধ করে ইত্যার্দি। এসব 
অন্থবিধা কিছু আছে ঠিকই । তবে এর ঘন্য দিকও আছে। গান নাটযক্রিয়ার 
সাহায্যও করতে পারে_ _সেবক্রিয্। সবসময় বাইরে দৃষ্ঠটমান ন1 হতে পারে, কিন্তু ভিতরে 
ভিতবে প্রবাহিত হয়ে চলে। দর্শকের চেতনায় অনেক সময় সংলাপের চেয়েও বড়ো 
রকমের ধাকা দেবার ক্ষমতা রাখে গান। অবশ্য তেমন গান যদি নাট্যকার লিখতে 
পারেন। সে-শক্কি ববীন্দ্রনাথের নিঃসন্দেছে ছিল। শিশিব্বকুমার ভাদুড়ী-প্রযোক্জিত 
গতপতী* নাটকের অভিনয় দেখে একজন নাট্যসমালোচক যে-মস্তব্য করেছিলেন এ- 
প্রসঙ্গে তার উল্লেখ কর] যেতে পারে, “রবীন্দ্রনাথের গানের স্বর রঙ্গমঞ্চের উপরে 
যে রকম জমতে পারে, আর কারুর দেওয়া সত্ব বোধ হয় তা পারে না। রখীন্দ্রনাথের 


শ্ শী পাশা শী পিস শী জা 


৬, প্রকৃতির প্রতিশোধ, সুচপা। 


৮ 


স্থবের ভিতরে ষে অনায়াস গতি আছে, নাটকীয় ক্রিয়াকে এগিয়ে দেওয়ার পক্ষে তা 
অতিশয় উপযোগী ।'* সহ-অভিনেতা-অভিনেত্রীদ্দের যে-অস্থবিধার কথ! বল! হয়ে 
থাকে তার খুব গুরুত্ব নেই। সে-অন্থবিধা তো গানের বদলে কোনো দীর্ঘ সংলাপ 
উচ্চারণের সময়েও ঘটতে পারে । দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রী এ-ধরনের অস্থবিধার 
মুখোমুখি হবার কৌশল নিভ্রেরাই উত্তাবন করে নিতে জানেন । 
নাটকের প্রথম উদ্ভব অভিনয়ের তাগিদে । অভিনীত হবে এই উদ্দেশ নিয়েই 
নাটক লেখা হত। নাটককে তাই বল! হয়েছে 'দৃশ্টকাব্য' | স্থতরাং নাটক লিখবার 
সময়ে এ-প্রশ্ন নাট্যকারের মনে থাকত-_-কোনো৷ একটি ঘটনাকে মঞ্চে কতটা! দৃশ্যমান 
করে তোলা সম্ভব হবে, কিংবা উচিত হুধে। ক্রমে মঞ্চে আধুনিক শিল্পকৌশল এল-__ 
চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মঞ্চের পক্ষে পিছিয়ে থাকা সম্ভবও ছিল না। নৈতিক 
দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটতে থাকল। ফলে অসম্ভব ও অহ্থচিত দৃশ্য উপস্থাপন সম্পকে 
আগেকার অনেক ধারণাই বদলে গেল। অভিনয্বের জন্য নাটক আধুনিক মঞ্চসজ্জা, 
আলোকসম্পাত ও অন্তান্ত শিল্পকৌশলের সাহাযা নিতে শুরু করল। দর্শকের সঙ্গে 
নাটকের সংযোগ-সাধনে এদের ভূমিক! সহাযকের । কোনো জিনিস দৃশ্যমান করে 
তুলতে পারলে দর্শকের মনে তার ছাপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন 
তার নাটক প্রযোজনা করেছেন তখন কিছু কিছু শিল্পকৌশলের খাহায্য তিনিও 
নিয়েছেন। তবে সাধারণভাবে তিনি মঞ্চসজ্জাষ় সরলতারই পক্ষপাতী ছিলেন।” 
তার বিখ্যাত “রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধটিতে (১৯০২) এ-সম্পর্কে তার মনোভাব স্ুম্পষ্টভাবেই 
প্রকাশ পেয়েছে । নাটকেও তিনি খুব চমকপ্রদ শিল্পকৌশল প্রয়োগের কোনো ইঙ্গিত 
দিতেন না। 'রক্তকরবী” নাটকে রাজার জালায়ন, “মুক্তধারা” নাটকে ভৈরব মন্দিরের 
ত্রিশৃলাগ্র চুডার বিপরীতে অভ্রভেদী লৌহযনত্রণীর্ অমোঘ ও সংযত সংকেত-প্রয়োগেক 
ছুটি সার্থক উদাহরণ 

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ রঙ্গালয়ের কথ। ভেবে, কিংবা! তাদের অনুরোধে নাটক লেখেন 
নি। লিখেছেন তার শিল্পী-মনের তাড়নায়। কখনও বা অস্তরঙ্গজনদের তাগিদে 
নিজেদের মধ্যেই অভিনয়ের উদ্দেশ্তে । অল্প দু-চারটি নাটক বাদে তার সব নাটকই 
শান্তিনিকেতনে বা জোড়াসাকোর় অভিনীত হয়েছে । (প্রধান নাটকগুলির মধ্যে 
'রুক্তকরবী?র অভিনয় রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পাব্রেননি। নন্দিনীর ভূমিকায় উপযুক্ত 
কোনে অভিনেত্রী পাননি বলে সম্ভব হয়নি। ) নাটকের পরিচালনায় এবং প্রধান 





৭, নাচঘর, ৩র। মাঘ, ১৩৩৬। 
৮, 'অবনীব্্রনাথের "ঘরোয়া বইটিতে এমন অনেক অভিনযষের বর্ণন। আাছে। 
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ভূমিকায় প্রার়শ রবীন্দ্রনাথ নিজেই থাকতেন । স্ৃতরাং তার নাটকের অভিনেম্ততা 
নিয়ে তার মনে নিশ্চয়ই কোনো সন্দেছ ছিলনা । অভিনয়ের সাফল্যে দর্শকদের 
অভিণন্দনে সেকথা প্রমাণিতও হয়েছে । 


এ-সাফল্য অবশ্য অনায়াস-লন্ধ নয় । অভিনয-ব্যাপারট বুবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 
শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর অবসরবিনোদন জাতীয় ব্যাপার হতে পারেনি। পরিিচালক- 
রূপে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেমন দক্ষ ও নিয়মানুবতী, তেমনি ধৈর্যশীল । সংলাপ উচ্চারণ, 
মঞ্চে প্রবেশ, অবস্থান ও প্রস্থান, অভিব্যক্তি প্রভৃতি সব দিকেই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি থাকত। 
ছাট ছুমিকাগুলির দিকেও রবীন্দ্রনাথ যথোচিত মনোযোগ দিতেন। অভিনয়ের 
সামগ্রিক সাফল্য কাউকে বাদ দিষে বা কোনোধিক অবহ্লো করে অর্জন করা যায় না, 
এ তিনি ভালোই জানতেন । বুবীন্দ্রনাথের পরিচালন-দক্ষতার অনেক বিবরণই জান! 
যায়। এখানে একটির বিস্তৃত উল্লেখ করা হল। রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় 'নটার 
পূজা” অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে ১৯২৬ সালের ৭ইমে। মহারানী লোকেস্বত্বীর 
সহচরা মল্লিকার ভূমিকায় ছিলেন শ্রীমতী অমিতা৷ দেন। তিনি লিখেছেন £ “সকলের পাঠ 
শেখাবার সময় দিনের পর পিন গুক্দেবের যে অপূর্ব অভিনয় দেখেছি তা রঙ্গষঞ্জে একটি 
বিশেষ ভূমিকাম্্ন তাঁর অভিনব দেখার থেকে তো এতটুকু কঘ আকর্ষণীয় নয়। পাঠ 
বলবার সময় প্রথমেই তিনি আমাদের উচ্চারণের উপর বিশেষ মনোযোগ দিতেন। 
সকলের উচ্চারণ বিশ্তুদ্ধ হতেই হুতো। তারপর, সে-যুগে তো মাইকের সাহাষ্য 
পাওয়া যেত না, এইছন্ে গলার স্বর আমার ততখানি চডাতে হতো যাতে দর্শকে 
শেষ সারি পর্যন্ত সবাই শুনতে পায়। কথার শেষে দিকে সকলেরই গলার স্বর একটু 
নেমে আসতে চায় ; গুরুদেব সেদিকে বিশেষ নজর রাখতেন । "*বাজকন্তাদের ছোট 
ছোট পাঠ তিনি এতোটুকু অবহেলা! করতেন না। ধৈর্য ধরে বারেবারে পাঠ বলিয়ে 
তিনি অভিনয়ের ঠিক স্থরটি মেয়েদের ধহিয়ে দিতেন |... 

নাচটির সন্ধে গৌরীদিকে (নটার ভূমিকাভিনেআী ) গুরুদেব স্থন্ধর করে বুঝিয়ে 
বলেন, গানের কোন্‌ কলিতে মনের কী ভাব ব্যক্ত হয়ে উঠবে, কোন্‌ কলিতে নটা তার 
গায়ের অলঙ্কার একে একে খসিয়ে ফেলবে । নটর পোশাকটি, মাথার মুকুটটিও নৃত্যের 
কমনীন্ন ভঙ্গীতে খুলে বৈরাগ্যের অনাসক্ত ভঙ্গীতে ত্যাগ করবে ।” ৯ 

সমকালীন ব্যবসারিক থিয়েটারের বিপরীতে রখীন্দ্রনাথ তার নাটকে ও অভিনয়ে 
ভিন্ন একটি ধারা নিয়ে এসেছিলেন । এসব অধিনয় ঠাকৃরবাড়ি ও শাগ্ডিনিকেতনের গণ্ডা 
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ছাড়িয়ে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে পারলে নবনাট্য আন্দোলনের জন্ম অনেক 
আগেই ঘটত। তবু এর বীজ্ঞ এসব রূবীন্দ্র-নাট্যপ্রয়াসের মধ্যেই ছিল। 

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিনয়-প্রতিভাও তার নাট্যপ্রষোজ্নাগুলির সাফল্যের 
মূলে। শিশিরকৃমার ভাছুড়ীর মতো অভিনেতা মনে করতেন-_রবীন্দ্রনাথই দেশের 
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা । ১* নাট্যাভিনয়ে অভিনেতাই নাট্যকাব ও দর্শকের মধ্যে সংযোগ- 
সেতু । গল্প-উপন্তাস-কবিতার মতো নাটকে রচয়িতা সন্বাসরি দর্শকের কাছে পৌছোতে 
পারেন না । অভিনেতার মাধামেই তাকে পৌছোতে হুয়। নেপথ্য থেকে অভিনেতাকে 
অবশ্ত নিয়ন্ত্রর করছেন পরিচালক, কিন্তু দর্শক তাকে দেখতে পায় না। শুধু 
অভিনেতাকেই সে চেনে_- প্রত্যক্ষভাবে তার মাধ্যমেই নাটকটাকে সে পাচ্ছে। 
(নাটকের পাঠ্যমূল্যের একট] দিকও আছে । পরে সেধিকটিও আলোচনায় আসবে । 
আপাতত আমরা অভিনয়ের দিক থেকে নাটকের দর্শক-সংযোগের সমস্যাটি বিচার 
করে দেখতে চাইছি । ) স্বতরাং অভিনেতার ক্ষমতার উপরেও নাটকের সাফল্য-ব্যর্থত! 
অনেকখানি নির্ভর করে। শক্তিশালী নাটকও এই মধ্যবতীঁদের ( পরিচালক-অভিনেতা ) 
অযোগ্যতায় দর্শকের কাছে যথাখভাবে পৌঁছোতে বাধা পেতে পারে । আর এই 
ব্যর্থতার দায় তখন বন করতে হয় নাট্যকারকেই, তার নাটককেই। রবীন্দ্রনাথ নিজে 
যেখানে প্রযোজব-পত্রিচালক, সেখানে অবশ্য কোনো সমস্যা ইয়শি। তার অভিনয়ে 
পরিচালনায় তার নাটকগুলি পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে পেরেছে । 

কিন্ত এসব অভিনয়ের দর্শকসংখ্যা যেমন ছিল সীমাবদ্ধ তেমনি বিশেষ শ্রেণীতু্ত । 
জ্রোডার্সাকোয় বা শান্তিনিকেতনে বার! ব্রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় দেখে উচ্চ প্রশংসা! 
করেছেন, তার] শিক্ষায়। রুচিতে, রসসংস্কারে একটি বিশেষ ভ্তরের মানুষ | রবীন্্- 
নাটক গ্রহণের পক্ষে তাদের অনেকের মনই ছিল অন্থকূল। তাহাড়া যেসব অভিনম্বে 
রবীন্দ্রনাথ নিজে অংশ নিতেন সেখানে তার মঞ্চে-উপস্থিতিই দর্শকের উপর সন্মোহ 
বিস্তার করত। সে-প্রভাব কাটিয়ে ওঠ! কঠিন। আর দর্শক ব্যক্তিগতভাবে যদি 
হুন ববীন্দ্রান্গুরাগী, তাহলে তো৷ কলট]1 সহজেই অনুমেয় । এ-অবস্থায় নিরপেক্ষ বিচার 
সম্ভব পয়। এধরনের কিছু সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়! চলে না। তবে বিপুল পরিমাণ 
সমকালীন সাক্ষ্য থেকে একথাটিও মেনে নিতেই হয় যে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকই 
একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল । কলকাতায় 
জ্োডাঙ্াকো ভবনে ও নিউ এম্পায়ার বক্ষমঞ্জে বিশেষ উপলক্ষে অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্তে 


সপ আপ পপ, 


১০ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, “মনে এলে | অমল চিত্রের “কবিগুরু রবীশ্রনাথ 
ও ন্টরাজ শিশির কুমার? গ্রন্থে ডদ্ধত, পৃ" ১৩। 


রবীন্দ্রনাথের নাটক ও দর্শক-সংযোগ £ ইতিহাসের আলোর ৭১ 


ফাল্তুনী, শারদোত্লব, বিসর্জন, রাজা ও নটীর পুজা নাটকের কয়েকটি অভিনয় হয়েছিল । 
সাধারণ দর্শকও টিকিট কেটে সে-অভিনর দেখার স্ৃযোগ পেয়েছেন। কোনো কোনো 
নাটকে রবীন্দ্রনাথ অংশ নেন (ফাল্তনীতে অন্ধ বাউল, শারদোত্সব-এ সন্গ্যাসী, 
বিসর্জন-এ জয়সিংহ )। সব অভিনন্নই উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল, তবু দু-এক রাত্রির 
অভিনয় থেকে সাধারণ দর্শকের প্রতিক্রিয়া! আর কতটুকুই বাজান! সম্ভব ! 

সমাজের এই বিদঞ্ধ, রুচিশীল মানুষদের প্রশংসা সত্বেও কি রবীন্দ্রনাথের মনে 
কোনো অতৃপ্ধি ছিল? সাধারণ রুঙ্গালয়গুলি তার নাটক সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি। 
এ নিযে তার মনে অভিমান থাকা অসম্ভব নয়। তাই বোধ হুয় তিনি শরৎচন্দ্রকে তার 
'যোড়শী* নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন_-“আমার যদি নাটক লেখবার 
শল্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেননা নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ১৮ 
প্রসঙ্গত তিনি একথা ৪ বলেছিলেন-_বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই।” 
এ-চিঠি যখন রবীন্দ্রনাথ লেখেন ( ৪ঠা ফাল্তন ১৩৩৪ ) ততদিনে 'রক্তকরবী” পর্ষস্ত তার 
প্রায় সমস্ত বিখ্যাত নাটকই প্রকাশিত হয়ে গেছে। নিজেদের মহলে প্রশংসিত 
আভিনয়ও হয়ে গেছে । স্থতত্বাং নাটক লিখতে না পাবার কথাটা ওঠেই না। একে 
বিনয্ব »২ বা অভিযান প্রকাশ, অথবা ছুইই বলে মনে ক? যেতে পারে। 
৬৫ 
রখীন্দ্রনাথের নাটককে সাধারণ রকঙ্গালয়ে প্রথম নিযে আসার চেষ্টা করেন নাট্যাচার্ষ 
শিশিরকৃমার ভাছুডী। তার আগে দু-একটি বিচ্ছিন্ন, পরিকল্পনাহীন অভিনয় হযে 
থাকলেও তা গুরুত্বীন। এমঘারেন্ড থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা-অভিনেতআদের 
'রাজ্জা ও পাপী” নাটক অভিনয় এমন একটি উদ্দাছবণ ( ৩*শে নভেত্র, ১৮৮৯ ) 15৩ 





১১ পত্রপংকলন, শরৎ্-সাহত্য-সংগ্রহ, দশম সন্ভাব্র, পৃ. ৩৬৮। 
১২ শপৎ্চন্দ্রের ষোড়শী” নাটকের প্রশংসা করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ | নিজের 
সম্পর্কে হ্ডে? তাই গাগেই বিনম্ প্রকাশ করেছেন। 
১০ এ সম্পর্কে মবশীক্দ্রনাথ বলেছেন £ “এমারেন্ড থিয়েটার রাজা ও রনী 
নিয়েছিল। পাবলিক আযাক্টার আযাক্ট্রেদ অভিনয় করে। গিরিশ ঘোষ ছিলেন 
তখন তাতে, সে আবার এক মক্জার ঘটনা । এখন, আমাদের ষখন রাজ] ও রানী 
অভিনম্ব হুয়ঃ সে সময়ে একদিন কী করে পাবণিক আ্যাকৃট্রেশরা ভদ্রলোক সেজে অভিনয় 
দেখতে ঢুকে পড়ে । আমরা কেউ ক্ছুজানিনে। আমরা তো তখন সব ছোকরা, 
বুঝতেই পারিন কিছু । তারা তো সব দেখেশুনে গেল। এখন পাবলিক স্টেজে 
রাজা ও রানী আভডনয় করবে, আমাদের নেমন্তন্ন করেছে । আমতা তে গেছি, রানী 
স্থামত্রা স্টেন্জে এল, একেবারে মেজা-জ্যাঠাহমা | গলার স্থ, অভিনয় সাজসজ্জা, 
ধরন-ধারণ, ভব মেজেো-জ])াঠাইমাকে নকল করেছে। এময়েদের আরে অনেকের 
নকল করেছিল। বাবকাকাদের নকল করতে পাপবে কী করে!” 
( ঘসে গা, অবনান্দ্র-রচনাবলী, 
€ 1ম খণ্ড» পু* ১৩৯-১৪০ ) 


ণ৯ 


রবীন্দ্রনাথের নাটককে যথোঠিত দায়িত্বে সাধারণ মঞ্চে নিয়ে আপবার ইচ্ছা বা ক্ষত] 
সেকালে দুর্পভ ব্যাপার ছিল। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, রবীন্দ্র-দাহিত্যের মুগ্ধ 
পাঠক শিশিরকুমার ষখন অধ্যাপন! ছেড়ে সাধারণ মঞ্চে যোগ দিলেন, তখন রবীন্্র- 
নাটক অভিনয়ের মহৎ প্রলোভনে তিনি ধরা পড়েন। ছাত্রাবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথের 
নাটকের সঙ্গে তার পরিচয়। ববীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছন্ু পুতি উপলক্ষে (১৯১১) 
স্ুনিভাপিটি ইনস্টিটিউটের সদস্যের] রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুষ্ঠের খাতা” অভিনয় করেন। 
কেদারের ভূমিকায় ছিলেন তরুণ শিশিওকৃমার | সেদিনের অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ 
মুগ্ধ হয়েছিলেন ।১৪ এব্পর একসময়ে শিশিরকুনার আঁভিনয়ের আকর্ষণে যখন মঞ্চকেই 
বরণ করে নেন, তখন রবীন্দ্রনাথের নাটকের কথা তিনি ভোলেননি। 

মনোমোহন নাট্যযন্দিরে শিশিরকুমার-প্রষোক্ষিত “পাতা নাটকের অভিনয় দেখে 
রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন ( ১৯২৪ )। শিশিরক্মারের নাট্য প্রতিভা মুগ্ধ হয়ে 
তিনি তাকে “চরকুমার সভা?-র অভিনয়ের অনুমতি দেন। এজগ্ঠ প্রয়োজনমতো নাটকের 
কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে "ঘন। তার নতুন নাটক ঘ়্ক্তকরবা মঞ্চস্থ করার 
অধিকারও তিনি শিশিরকুমারকেই দেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে 
রবীন্দ্রনাথ জেখে”-__ শিশির ভাছুড়ীর প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা 
আছে, সেই কারণেই ইচ্ছাপূর্বক আমার ছুই-একটা নাটক আুনয়ের ভার তার হাতে 
দিয়েছি।' কিন্তু ব্যাপারট] নিশ্চয়ই একপক্ষীয় নয় উভয়পক্ষীয়। অর্থাৎ, বখীন্দ্রনাথ 
যেমন বুঝেছিলেন শিশিরকুমারের হাতে তার নাটকের যথাযোগ্য মধাণ। রক্ষিত হুবে, 
তেমনি শিশিরকুমারও সাধারণ দর্শকের কাছে রবীন্দ্র-নাটকের গ্রহণযোগ্যত। সম্পর্কে 
নিশ্চিত ছিলেন । দশকরুচি স্থির, অনড় একট বস্ত নয়-_নাট্যাভিনয় সেই রু!চকে 
তৈরি করে নিতে পারে, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এবিশ্বাণ |শশিরকৃমারের যেমন 
ছিল, তেমনি ববীন্দ্র-নাটকের মধ্যেও তান এমন কিছু লক্ষণ দেখেছিলেন যাতে তার মনে 
ক্য়েছিল এনাটক সাধারণ দর্শকের কাছেও পৌছোতে পারে। [কন্ত ঘটনাচক্রে ছুটি 
নাটকের কোনোটিই শিশিরকুষারের পক্ষে মঞ্চস্থ কর] সম্ভব হয়নি | এঁচকুমার সভায় 











১৪, অমল ভোমকে একটি চিঠিতে ( ২৩ শে মাঘ, ১৩১৮) বুবীন্দ্রনাথ লিখছেন £ 
“তোমার ইনস্টিটিউটের বন্ধুদের জানিও তাদের অভিনয় আমার খুব ভালে লেগেছিল । 
বৈকৃণ্ঠের খাতার এমন স্ুনিপুণ অভিনয় এক আমাধের বাড়িতে গগন অখনদের ছাড়া 
আর কাকুরুহ পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ধাব্র পাত্র। একদা এ পার্টে 
আমার যশ ছিল।, 

অমল মিত্র, “কবিগুরু রবন্্রণাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১) 


রবীন্দ্রনাথের নাটক ও দর্শক-সংযোগ £ ইতিহাসের আলোয় ৭৩ 


'অক্ষয়-চরিত্রে যে ধরনের গায়ক-অভিনেতা৷ শিল্পীর প্রয়োজন, তা তিনি যোগাড় করতে 
পারেননি । আর ্রক্তকরবী"র ক্ষেত্রে নন্দিনী-চক্রিত্রের উপযুক্ত অভিনেতীও তিনি পাননি । 

শিশিরক্মার-প্রযোজ্িত প্রথম রবীন্দ্র-নাটক “বিসর্জন”, তারপর-শেষ রক্ষ।”-_ছুটি 
নাটকই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, “শেষ রক্ষাঃ-র শেষ দৃশ্যে মঞ্চ ও 
প্রেক্ষাগৃঙ্ের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিবে শিশিরকুমার বাংলা মঞ্চে দর্শক-সংযোগের ক্ষেত্রে 
একটি 'আাধুনিক রীতির স্থ্না করেন। “চিরকুমার সভা” শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করতে 
না পারায় আর্ট থিয়েটার এটি নিয়ে নেন | নাটকটি অভিনয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়ত। অর্জন করে, 
যদিও -সথানে কিছু সন্ত ভাডামিকেও প্রশ্ন দেও হয়েছিল । তবে মোটের উপর 
রবীন্দ্র-নাটক যে সাধাবণ দর্শকের কাছেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে, এসব অভিনয়ে তার 
পরিচন্ব পাওয়া যাচ্ছিল। 

উৎ্মাহিত হয়ে শিশিরকুমার এরপর ধরলেন 'তপতী”-_রাজা ও রানী'*র আমূল 
রূপাঙ্ডঞ্গিত সংস্করণ | নাটকটি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে এবং জ্ধোড়াসাকো ঠাকুর- 
বাড়িতে এর একাদ্িক অভিনয়ও হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বিক্রমদেবের ভূমিকাঘ়_তার 
বয়স তখন ৬৮। শিশিবকুমার এ-নাটক অভিনয় না! করে পারেনণি। অভিনয় 
হল (২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯২৯) এবং সমালোচকদের উচ্চ প্রশংসায় শিশিরকুমার 
অভিনন্দিত হপেন। বিক্রমদেবের ভূমিকায় শিশিরকুমার তার সকল পূর্ব-খ্যাতি 
ম্লান করে দিলেন। ১৯২৪-এর পর এটা ১৯২৯। শিশিরকুমারের প্রতিভা আরও 
পরিণত। তার সহযোগদেত্র মধ্যে আছেন জ্বীবন গাঙ্গুলী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, 
এবি বায়, শৈলেন চৌধুরা, প্রভা ও কঙ্কাবতীর মতে! 'অভিনেতা-অভিনেত্রীর]। 
দিনেজজনাথের কাছ থেকে সরাসরি গান শিখে নিয়ে সংগীত-পরিচালক সংগীত-শিক্ষ 
দিয়েছিলেন। বিপাশার ভূমিকায় কঙ্কাবতীর অভিনয় ও গানের প্রশংসা করেছেন 
অনেকেই । গান কিভাবে নাটঢক্রিয়াকে এগয়ে নিষে গেছে, তাও অলক্ষিত থাকেনি । 
মঞ্চপজ্জা, দৃশ্ঠপট, প্র।লোক-সম্পাত, পোশাক-পারচ্ছদ--কোপোদিকেই ত্রুটি ছিল না, 
তবু নাটক চলেনি। মাত্র কেক বাত্রির পরেই ধর্শকের অভাবে অভিনয় বন্ধ করে 
দিতে হয়। 

কেন এমন হল, তা নিশ্চয় করে বল| কঠিন হয়তো “শষ রক্ষার মতো প্রহসন 
ব৷ গবসর্জন'-এর মতো! সহঙ্ছগ আবেগ-উদ্দাপক নাটক, সাধারণ দর্শককে যেঠাবে খুশি 
করতে পারে, 'তপতী” নাটকের সে-শক্তি নেহ 1 মনে হয়ঃ শশিরকুমার একটু ৮বশি 
আশাই করেছিলেন । *তপতর মতো জটিস মনগুত্বমূলক নাটক ছ্োড়ানাকোর 
বাড়ির দর্শকেরা নিতে পারে) কিছু সাধান্রণ পর্শ ধর পক্ষ তা পিশ্রই গুরুপাক। 'বাজা 
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ও রানী'তে যা ছিল মানবিক স্তরের কাহিনী, রূপান্তরিত “তপতী'-তে তা যেন স্থদূর 
অধ্যাত্মলোকে নির্বাপিত। মৃত্যু-বিচ্ছেদ্দের উর্ধে, অমৃতলোকচেতনায় নাটক যেখানে 
শেষ হয়, সাধারণ বোধ সেখানে পৌছয় ন1। প্রথম রাত্রির অভিনয়-প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্ 
মোহন মুখোপাধ্যায় লিথেছেন--অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পরেও দর্শকের! বসে ছিল। 
তারা বুঝতেই পারেনি ষে নাটক শেষ হয়ে গেছে। তারা অন্ত কোনো সমাপ্তির 
প্রত্যাশায় ছিল। শেষে শিশিরকুমারকে এসে জানাতে হয়েছিল যে অভিনয় শেষ হয়ে 
গেছে। ১৫ রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ এরপর থেকেই সরব হয়ে 
ওঠে। 
3 
শিশরুকুমার এরপর ববীন্দ্রনাথের “যোগাযোগ মঞ্চস্থ করেন। উপন্তাসের 
নাট্যবূপ রবীন্দ্রনাথই দিয়েছিলেন । অভিনয়, মঞ্চ-উপস্থাপন সব দিকেই শিশিরকৃমারের 
প্রতিভার উজ্জ্র্প স্পর্শ ছিল। কিন্তু তবু যোগাযোগ জনপ্রিয়” হয়নি । রবীন্দ্রনাথ 
অভিনয় দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'নব নাট্যমন্দিরে যোগাযোগ দেখতে আমন্ত্রিত হয়ে 
মনে কুণ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেম। সেখান থেকে মনে আনন্দ ও বিন্ময্ন নিয়ে ফিরে এসেছি । 
এমন স্ুসম্পূর্ণপ্রায় অভিনয় সর্বদা দেখা যার না-_তৎ্সন্বেও ষর্দি শ্রোতাদের মনস্ত্টি ন' 
হয়ে থাকে তবে সেঙ্গন্তে নাট্যাধিনায়ক শ্রীযুক্ত শিশির ভাছুড়ীকে দোষ দেওয়া যায 
না 1১5৬ 

এ-সময়ে আর্ট থিয়েটারও রবীন্দ্রনাথের “গোরা” উপন্তাসের নাট্যবূপ মঞ্চস্থ করেন। 
নির্দেশনায় ছিলেন প্রখাত অভিনেতা নরেশ মিজ | «গোর? বথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল । 
তবু মৌলিক নাটক ও উপন্তাসের নাট্যরূপ ঠিক সগোত্র নয় । নাট্যরূপের অভিনয়ের 
সাফল্য-ব্যর্থতাকে তাই বর্তমান আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হৰে ন1। 

শিশির ভাছুড়ীর পর সাধারণ রঙ্গালয় আর রবীন্দ্র-নাটকের দিকে 
এগিষে আসেনি । মাঝে-মধ্যে “চিরকূমার সভা” ও “শেষরক্ষা'র অভিনয় অবশ্য 
হয়েছে । কারণ এ-অভিনয়ের ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত, আর বিশিঞ্ক অভিনেতা- 
অভিনেত্রীর সমন্বয়ে অভিনয় হলে তো কথাই নেই। এরপর এগিয়ে এল নবনাট্য 
আন্দোলনের পুরোধা নাট্যগোষ্ঠী 'বহুরূপী”। এর কর্ণধার শু মিত্র রবীন্দ্র-নাটকের 
অপরিসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী । শিশিরকুমারের সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক আর শু 
মাত্রির গ্রুপ থিষেটারর দর্শক অবশ্য 'এক নয়। ছুটি থিয়েটারের দর্শকের শ্রেণীচবিত্, 


শপ পা | সপ পর পক আক ম 


১৫ অমলা যএ১ কবিগুরু রবাগুনাথ ও নটরাজ শািশরকুমার১, পৃ. ৩১০১ । 
১৬ এ, ( উদ্ধত) পৃ. ৫£৪। 
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নাট্যরুচি ও মানসিকতা অনেকটাই আলাদা । সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শককে রাতারাতি 
রবীন্দ্-নাটকে দীক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়--অন্তত সব ধরনের নাটকে নয়। 
তুলনায় 'বহুরূপী'র দর্শকের একট] বড়ো অংশ একটু প্রাগ্রপর । বল! যেতে পারে, 
রবীন্দ্রনাথ তার নাট্যাভিনয়ে যে শ্রেণীর দর্শক পেয়েছিলেন তাকে তমার একটু বুছৎ, 
আর একটু মধ্যবিত্ত স্তরে ছড়িয়ে দিলে গ্রপ থিয়েটাবের দর্শকের সাক্ষাৎ পাওয়! যাবে । 
ব্যাপারট। অবশ্য বাস্তবে এতট! সরল ছিল না-অনেক বাধ] ও প্রাঙবাদের মধ্য দিয়ে 
'বহুরূপী”কে এগোতে হয়েছিল, দর্শকরুচিকে গড়ে তৃলতেও হয়েছিল । তবু তিরিশের 
দশক থেকে পঞ্চাশের দশকে অবস্থাট! একটু অন্ুকূঙ্গ ছিল বই কি! ভারতীম্ গণ- 
নাট্যসংঘের (১৯৪৮-এ বহুরূপী নাট্যগোর্ঠী গডে তুলবার আগে পর্ধন্ত শত মিত্রও এর সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন ) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে একটা নতুন নাট্যচেতনা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল । 
রবীন্দ্-নাটক থেকে সে-স্থুর আলাদা, তবু এই নতুন চেতন! রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণে 
পরোক্ষে কিছু স্কায়তাও করেছে । 

সাধারণ বরঙ্গমঞ্জে অবশ্য তখন প্রবল প্রতাপে এঁতিহাসিক, পৌরাণিক ও অনেকট! 
গতানুগতিক ধারার সামাজিক নাটকের অভিনয় চলছিল ।্ম তবু নতুন ইনুদী'র 
মতো নাটকও মঞ্চে এসে গেছে। ন্বল্প পরিসরে হলেও একটা ভিন্ন রুচিও গে 
উঠছি । একে রবীন্দ্র-নাটকের অভিমুখে চালন! করার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে “বন্রূপী'র | 
অনেক বাধা সামনে ছিল, অনেক প্রশ্ন তাদের নিজেদের মনেও ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 


১৭ বনুক্ষপী-র প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ ) থেকে 'বক্তকরবী” প্রযোজনা (১৯৫৪) পর্যস্ত 
সাধারণ রঙ্ালয়ে অভিনীত নাটকের একটি তালিক1|( স্বপন মজুমদ্ধার-্কৃত ) যুক্ত হয়েছে 
শু মিত্রের একটি আলোচনায়! সেই তালিকা থেকে প্রধান নামগুলি দেখানো গেল £ 

বাংল।ব প্রতাপ, রাশ] প্রতাপ, বঙ্গে বরগীঁ, সাজাহান, মিশরকুমান্বী, গরিক পতাকা, 
সিরাজদ্দৌলা, চাদ বিধি, ব্রিজিয়া, রাজসিংহ, চন্তরগুপ্ত, কেদার রায়, চন্দ্রশেখরঃ বিজয়নগর, 
সমুন্রগুপ্ত, ঝান্দীর রানী, তখৎ-এ-তাউন, আলমগীর, দেবল! দেবী, ব্রণজ্িৎ লিং, প্িনী, 
ঝিন্দের বন্দী, রঘুবীর । 

কর্ণাজুনি, কারাগার, মীরাবাই, জনা, নরনারায়ণ, সাবিআ্রঃ টাদসদাগর | 

কালিন্দী, প্রফুল্ল, চন্বিত্রহীন, পরিচত, নৌকাডুবি, দুইপুরুষ, পথের দাবী, বিজয়া, 
দেবদাস, ষোডশী,চন্দ্রনাথ, দ্বীপাস্তর,কঙ্কাবতীর ঘাট,স্থবর্ণ গোলক প্রশ্ন, শ্তামলী, কেরানীর 
জীবন, জীবনটাই নাটক, ভোলা মাস্টার, বলিদান, নতুন ইহুদী প্রভৃতি । ( ববীন্দ্রনাথের 
নাটযচিস্তা, ভাস্তকার £ শু মিত্র, লিপিকার £ চিন্তরপ্রন ঘোষ, দেশ,।সাহিত্যনংখ্যা, ১৩৮৫, 
পৃ* ১০৯--১১১।) 


৭৬ 


সেসব কাটিয়ে উঠেছেন তারা! । বহুরূপী-প্রযোজিত রবীন্দ্র-নাটকের তালিকাটি এক্সপ £ 
চার অধ্যায় (১৯৫১) [ উপন্থাসটি প্রায় নাটকাকারেই লেখা, তাই নাট্যরূপেচার 
অধ্যায় সহজেই যুলের অন্গত ], রক্তকরবী (১৯৫৪), ম্বগাঁয় প্রহ্দন (১৯৫৫) 
[ ক্ষুদ্রায়তন কৌতুক-নাটক ], ভাকঘয় (১৯৫৭ )) মুক্তধার] ( ১৯৫৯ ), বিসর্জন (১৯৬১) 
এবং রাজা ( ১৯৬৪ )। ১৮ 

রবীন্দ্র-নাটকের ভাষা মঞ্চের উপযোগী নয়, এমন একটি সাধারণ ধারণার কথা 
শোনা যায়। চার অধ্যায়, রক্তকরবী ও রাজ্জার অভিনয়ে সে-ধাণা ভিত্রিহীন প্রমাণ 
কবে দিয়েছেন "বহুরূপী" । এসব অভিনয় দর্শকদের কিভাবে নাডা দিয়েছিল কিংব 
আজও দেয়, নাটাঙগুরাগীদের সেকথা অঞ্জান] নয়। শত্তু মিত্র একটি প্রশ্নোত্তরে একবার 
বলেছিলেন £ 'ববীন্দ্র-নাটকের ভাষ! যদি মঞ্চের উপযোগী না হয় তে] আমর] সেট! 
মঞ্চের ওপর বললামই বাকী করে, আর দর্শকের] সেটা হৃদয়মন দিয়ে বুঝলেনই ব! 
কী প্রকারে?» 

সংলাপ-উচ্চারণে “বন্ুব্ূপী' এমন একটা কথোপকথনের ভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন 
যাতে তা স্বাভাবিক শোনায় । এ-ব্যাপারট] ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না, অভিনয়ের 
ভিতর দিয়েই তা প্রকাশ পান্ন এবং তাকে বুঝে নিতে হয়। “বহুরূপী” দেখিয়ে 
দিয়েছেন, ববীন্দ্র-নাটকের ভাষা যতই কাব্যময় হোক ন; কেন, তার মপ্যে এমন একটি 
“মহৎ সহজতা” আছে যার ফলে সে-ভাষ! ভাব-সঞ্চারে সম্পূর্ণ সক্ষম ও উপযোগী । 

এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় শু মিত্রের একটি দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করতে হচ্ছে ।২ 
রবীন্দ্র-নাটকের অভিনের়ত] কোথায়, এ-প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ঃ 

«অভিনেয় কথাট] বোধ হয় ছু-অর্থে ব্যবহার হয়। এক বিষয়টা সম্পর্কে, আর 
অভিনেতাদের অভিনয় করার স্থষোগ আছে কিনা সেই সম্পর্কে । তা, এই 
লেখাগুলোকে যখন সাহিত্যপদবাচ্য বলে ধর] হয় তখন নিশ্চর বিষয় সম্পকে কোনো 
সন্দেহ নেই। সন্দেহ যেটুকু সেট! হুল অভিনেতাদের অভিনয়ের স্থযোগ পাওয়া 
সম্পর্কে, সেটা তো! ফলের হারাই প্রমাণ হয়েছে বলে আশা করি । 

আমার মনে হয়, একটা লাটক অভিনেয় হয়ে উঠতে পারে ছু-দিক ধিয়ে। এক, 


১৮ স্বগীয়্ প্র্ুসন-এর নিদেশক [ছুগেন অমর গান্ুলী, ভাকঘর-এর নির্দেশক তৃষ্চি 
মিত্র। বাকিগুলির নির্দেশনায় ছিলেন শু মিত্র। 

১৯ এ, পৃ ১১৩। 

২* “রবীন্দ্রনাথের নাট্যচিন্তা”, ভাস্তকার £ শল্তু মির, লিপিকার £ চিত্তরঞ্জন ঘোষ । 
দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮৫, পৃ. ১১১। 
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চরিব্রগুলে! যদি গভীরভাবে আকা হয়, যাতে তাদের চরিত্রের গভীরপ্রদেশ পর্ধস্ত 
উন্মোচিত হয় ; আর, চরিত্রগুলে হয়তো ততো! নিপুণভাবে ফোটানো নয়, সংলাপও 
হয়তো! কিছু জ্বানগার আড়ষ্ট, কিন্ত সেই চরিত্রগুলোই এযন জটিল ঘটনার মুখোমুখি 
হয় যে সেই ঘটনাগুলোর সংঘাতেই দর্শকদের মনকে একেবারে মূলে নাড়া দেয়। 

এই ছুটোই কি রবীন্দ্রনাথের নাটকে নেই ? নন্দিনী, ফাগুলাল, বিশু, চন্দ্রা, ৃদর্শনা, 
স্বরঙ্গম, কাঞীরাছ, স্থবর্ণ--এদের চরিত কি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অপার স্থযোগ 
দেয়না? আর, 'রুক্তকরবী'র ঘটনা বা “রাজার ঘটনাগুলে! কি জটিল নয়, যাতে 
অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নান! স্তরে সেগুলোকে অর্থময্র করে তুলতে পাবে? চার 
অধ্যায় কি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে একটা চ্যালেঞ্জের মতো নয়? তবে চালু 
মোট] দাগের অভিনয়ে এগুলে; তো৷ কর! যায় না। এর জন্ে কলাশিল্লী হতে হয় 
অভিনেতা-অভিনেত্রীদের । আমর বিনীতভাবে সেই চেষ্টা করেছি মাত্র ।” 

শভা মিত্রের এ-মগুব্যকে নিক-তাত্বিক বলে মনে করার কারণ নেই, রবীন্দর- 
নাটকের অধ্নয়ের মধ্য দিয়ে তিনি এই সত্যকে উপলন্ধী করেছেন, আবার তাকে 
প্রতিঠিতও করেছেন। স্বতরাং তার অভিমতটি নিঃসন্দেহে মান্ত | এর সঙ্গে আর- 
একটা কথা যোগ কর] যেনে, পাপে অভিনেয়তার প্রশ্নটিকে অভিনেত'- শভনেত্রীব 
দিক থেকে ছ।ডাণ্ড দর্শকের দিক থেকেও বিচারের অবকাশ রয়েছে । অর্থাৎ, দর্শকের 
কাছে নাটককে -পীছে দেওয়] যাচ্ছে কিনা সেদিকটিও 1ববেচনার মধে; রাখতে হবে । 
“বহুরূপী ত্র অ ওনয়ে সেটিও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। তার দেখিয়েছেন 
রপান্দ্রনাথে ৭ নাট্যধর্মের অভাব নেই এবং মঞ্চের অভিনযে নাট্যধর্মের সঙ্গে কাব্যধর্মের 
প্রতিষ্ঠ| দেওয়াও সম্ভব ; এবং দর্শক এনে গ্রহণ করতেও পাবে । রাজা'-র মতো 
আধ্যাত্মিক বক্তব্যমৃ+ সাংকোতক নাটকের মঞ্চরপায়ণও তাই সফল হুতে পেরেছে। 

আধুনিক কাপের মঞ্চাভিনয়ে আবহহ্ট্টিঃ মঞ্চস্থাপত্য, দৃশ্য-পরিকল্পন। প্রসূতির 
গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। শুধু সংলাপ-নির্তর অভিনথে ভাবগুঢ় নাটকের বক্তব্য 
পুরোপুরি ৪য়তো প্রকাশও পায় না। “বহুরপী'কে9 মঞ্চকলার বিভিন্ন দিক নিয়ে 
ভাবতে হয়েছিল । কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক । 'রক্তকরবী'-র মঞ্চপজ্জার দায়িত্ে 
ছিলেন খাল্দে চৌধুশী। এ-নাটকে ত্রিস্তর-মঞ্চ পারকল্পন! কর] হয়োছল-__চরিত্রগুলির 
শ্রেণীগত টৈষম্য বোঝাতে এবং সেটা নাটকেরই প্রয়োজনে । একটি প্রবন্ধে তিনি 
বলেছেন £ এযক্ষপুরীর লমাজ বনৃস্তরে বিভক্ত, এখানে ছোটর] নিচে থাকে, বড়রা 
উপরে । এবং সমস্ত মিলিয়ে সমাজটার এমন একট] জগদ্দল পাথরের মতে! চেছার। 
আছে ষেটা ভারী আর কঠিন। “রৃক্তকরবীঃর মঞ্চসজ্জায় সেই নিপ্রাণ পাথরের কাঠিন্ 


পে 


খজুরেখার পরিকল্পনায় ধরবার চেষ্টা হয়েছিল।'২১ তেমনি উপযুক্ত আবহনির্মাশও 
ষে অভিনয়কে কিভাবে সাহায্য করতে পারে, “বহুরূপী” ত৷ দেখিয়ে দিয়েছিলেন । 
চার অধ্যায়'-এ প্রতি দৃশ্টের শেষে গুলির শব ও কোরাসে “ৰন্দে মাতরম্‌” ধ্বনি, দূরণাগত 
ট্রেনের হইস্ল্‌-এব শব্দ? শেষ দৃশ্যে মৃত্যু্ব কালো! বনিকার্র পশ্চাৎ্পটে বারোট। বাজার 
অমঙ্গলম্থচক সংকেত, সাদ আলোর বিভিন্ন তারতম্যে ব্যবহার প্রভৃতির সাহায্যে 
এমন একটি আবহ তরি করা হয়েছিল য] বিষয়বস্তু ও অভিনয়ের সঙ্গে যিশে গিয়েছিল। 
'রুক্তকরবী,তেও আবহস্থতিতে অনুরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। আলোক-সম্পাতের 
দাষিত্বে ছিলেন তাপস সেন। তার মতে-_বরুক্তকরবী নাটকের প্রার-অসম্ভব 
মঞ্চপ্রয়াপকে শ্রীশতৃমিত্র সম্ভব করতে পেরেছিলেন অভিনয়, মঞ্চসজ্জা ও আলো কসম্পাত- 
সহ প্রতিটি অঙ্গের সার্থক সমন্বয়ে | ২২ 

“বহুরূপী'র উদ্াহুরণে উৎসাহিত হয়ে সাম্প্রতিক কালে আরও কয়েকটি নাট্যগো্ঠী 
রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু নাটক ( কথন ব1 উপন্তাঁস বা ছোটগল্পের নাট্যরূপ ) মঞ্চস্থ 
করেছেন। শোখিন নাট্যাভিনয়েও রবীন্দ্রনাথকে কখনও কখনও গ্রহণ করতে দেখা 
গেছে। *মালিনী', 'গৃহ্প্রবেশ+, “মুক্তধারা” “বিসর্জন', 'বাশরি” “নৌকাডুবি, গোরা? 
'মাল্যদান” 'দালিয়া” প্রভৃতির উল্লেখ করা যায় । কোনে প্রযোজনাই হয়তো! তেমন 
উল্লেখযোগ্য নয়-_কেউ কেউ হয়তো] রবীন্দ্র-নাটযাভিনষের ব্যাপারটাকে আভিঙ্ঞাত্যের 
পরিচয়র্ূপে দেখেছেন, তবু ব্ববীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে একটি গ্রহণশীল মনোভাবের 
ক্রমপ্রসার যে ঘটচে, সেকথা সম্ভবত বলা যায় । 


রবীন্দ্রনাথের নাটক ও দর্শক-সংযোগ ১ ইতিহাসের আলোয় ৭৯ 


সীমাবদ্ধ । আর গ্র.প থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক প্রধানত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত ও 
উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যে "বহুরূপী" গোঠী রবীন্দ্-নাটককে জনপ্রিয় করে তৃলতে যথেষ্ট 
সফল হয়েছেন তদের অভিনয় কলকাতার মঞ্চেই আবদ্ধ। সেসব অভিনয় সাধারণ 
রঙ্গালয়ের মতো! নিয়ষিতও নয়। ছু-তিন মাস বাদে একটি অভিনয়। কখনও 
ব্যবধানটা আরও বেশি । কলকাতার থিষষেটারপ্রেমী দর্শকদের ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশেই 
প্রেক্ষাগৃহ তাই সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের মতো নিয়মিত 
অভিনয় হলে চিত্্রটা কেমন হত বলা যায় না। প্রশ্ন জাগে, এসব অভিনয়ের দর্শকের 
শিক্ষাসংস্বঙিগত কোন্‌ স্তরের মানুষ ? সাধারণ থিয়েটারে যার! ভিড় করেন তাদের 
কতটা অংশই বা] এখানে আসেন? ববীন্দ্-নাটক সম্পর্কে ছুই শ্রেণীর দর্শকের 
প্রতিক্রিয়ায় কি ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? রবীন্ত্র-নাটকের পুনবভিনয়ে আগ্রহী 
দর্শকের সংখ]াই বা কিরূপ? । সাধারণ বঙ্গালয়গুলি যখন কলকাতাতেই, তখন শুধু 
রবীন্দ্র-নাটককে গ্রামে নিয়ে গিয়ে আলাদ। করে গ্রাম্য মানুষদের প্রতিপ্রিয়া জানতে 
চাওয়ার বোধ হয় প্রয়োজন নেই ।) ধর্শক-সংযোগের বিষয়টিকে স্ম্যক্ভাবে বুঝতে 
হলে এধরনের অনেক পরিসংখ্যানের প্রয়োজন । 

আপাতত শুধু এটুকু বল! যার, ববীন্দ্রনাথ-প্রযোজ্জিত শৌখিন নাট্যাভিনয়ের দর্শক, 
শিশিরকুমার-প্রযোজিত রবীন্দ-নাটকের সাধারণ রঙ্গালয়ের দশক এবং বহুরূপী- 
প্রযোজিত নাটকের গ্রপ থিয়েটারের দর্শক__ এদের শ্রেণীচরিত্র, রুচি ও মানাসক কর্ষণ। 
ভিন্ন, ববীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে এদের প্রতিক্রিয়াও তাই এক নয়। একই নাটক- যেমন 
এবধর্জন*+--তিন শ্রেণীর ধর্শকের সামনেই অভিনীত হয়েছে, কিন্তু তার আবেদন ও 
দর্শক-সংযোগ স্বভাবতই একরূপ হয়নি। শুধু দর্শকের শ্রেণীচরিত্রেই নয়, প্রযোজনার 
পার্থকে)ও এর কারণ সন্ধান করতে হুবে। 

বিভিন্ন পর্বের এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এলেও রবীন্ত্র-নাটক 
সম্পর্কে চুড়ান্ত কথাটি বলা! এখনও সম্ভব নয়। ছু-াঁচটি 'বনরূপী'রই বা! রবীন্্র- 
নাটককে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার সাধ্য কতটুকু! অথচ ভরসা করার মতো আশ্রয় 
তো অন্ত কোথাও ধেখাও যাচ্ছে না। 'বহুরূপী'র সাফল্য সত্বেও সাধারণ রঙ্গালয় 
তো এখনও পর্যস্ত রবীন্দ্র-নাটক সম্পর্কে তাদের ওুঁদাসীন্ত বজায় রেখেই চলেছে। 
অনুমান কর] চলে, এ-নাটকের ব্যবসায়িক সাফল্য সম্পর্কে তার] নিশ্চিত নয়। কিন্ত 
সে-নিশ্চয় তার বোধ আসবেই বা কিভাবে |! তার ষদি ঝুঁকি না নেম, দর্শকের রুচি 
তৈরি করার দায়িত্ব না নেয়, তাহলে তো এ-অবস্থাই চলতে থাকবে। গ্র্প থিয়েটার 
ঘর্শকরুচি তৈরি কনে ধেবে, আর সাধারণ রঙ্গালয় তাকে নিজের অনুকূলে কাজে 


৮৩ 


লাগাবে, বাস্তবে তা সন্তব নয়। দর্শকরুচি সম্পর্কে যে-অভিযোগ এনে সাধারণ রঙ্গাল় 
নিজের দারিত্ব এড়াতে চায়, সে-বিষয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। রবীন্দ্র-নাটক যে সাধারণ 
দর্শকের কাছে অরুচিকর, এফন কথা বিন! তথ্য-প্রমাণে আন্জ অন্তত আর মেনে নেওয়া 
চলে না। শিশিরকুমাবরের “তপতী” অভিনয়ের অনুরূপ অভিজ্ঞতা কখনও ঘটতেও 
পারে। কারণ নব শিল্প সকলের জণ্ত নয়, সব নাটকও সকলের জন্ত নয়। 
এমন কি, সব নাটকই হয়তো সমান অভিনয়যোগ্য নন্ব। তবে ব্যাপারটা 
প্রমাণসিদ্ধ হওয়া চাই। পুধসংস্কার বা অন্যান নয়, তথ্যভিত্িক দিদ্ধান্ত 
চাই। আদলে এই মন-গডা, স্থবিধাজনক সিদ্ধাস্তের সযোগ নিষে সাধারণ রক্কালয়গুলি 
তাদের খুশিমত নাটক দর্শকদের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে! দীর্ঘকাল আগে 
( ১৯*৬ ) ধনঞয় মুখোপাধ্যায় গিরিশ-যুগের নাট্যপ্রযোজন]। সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে বলেছিলেন__ আমাদের দেশে দর্শকের রুচির ত্বাধীনতা নই, নাট্যশালাগুলিই 
ধর্শকরুচিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, ২৩সে-অবস্থার এখনও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি । 

রবীন্দ্র-নাটক প্রযোজনায় ব্যবহারিক কিছু অস্থ্বিধা অবশ্য আছে। অনেক 
নাটকেই রবীন্দ্র-সংগীতে দক্ষ অভিনেত1-অভিনেত্রীর প্রয়োজন &য়। সব সময়ে এমন 
শিল্পী হাতের কাছে পাওয়৷ যায় না। শিশিরকুমারের সেই অক্ষর-স"গ্রহের সমস্য] 
একালে৪ রখে গেছে । গ্রুপ থিয়েটারেও-বহুর্রপীর প্রযোজনা এঁবসর্জন” নাটকে 
জয়সিংকের গলায় গান বাদ পড়ে। রাজ!” নাটকে রাজ! ও বানী স্থদশনার গানও 
বাদ পডে। এতে দর্শক-দংযোগের একটা বডো উপকরণই ক্ষুগ্ন হয়, কিন্তু অবস্থাট। 
মেনে না নিয়ে উপাষও থাকে না। সে-ক্ষতির অনেকটাই অবশ্য “বহুরূপী তাদের 
অভিনয়ে পূরণ করে দিতে পারেন। সাধারণ রঙ্গাল্য়গ্ুলি এতট] স্বাধীনতা নিতে 
ভরসা পায় না। তাঙ্থাড়া, “বহুরধপী' রবান্ত্রনাটকের অঙিনয্বে এমন একটা উঠ যান 
তৈরি করে দিয়েছেন যে, এদের কাছে সেটিও একটা ভয়ের বড়ো কারণ হয়ে বয়েছে। 
এভাবে কখনও নিজেদের সংকীর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থে, কিংবা কখনও আত্মপ্রত্যয় ও 
দুরদৃতির অভাবে, কখন ঝুঁকি নেবার সাহসের অভাবে, কখনও া ব্যবহারিক কোনো 
অস্থ্বিধার দরুন সাধারণ রুঙ্গালয়গুলি ববীন্দ্র-নাটককে বর্জন করে চলেছে । এদের 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ন] ঘটা পর্যন্ত এঅবস্থাই চলতে থাকবে এবং বুবান্দ্র-নাটক বহু 
দর্শকের কাছে পৌছোবার সৃযোগই পাবে না। আর স্থষোগ না পেলে তার দর্শক- 


২৩ ধনগুয় মুখোপাধ্যার,। বঙ্গীয় নাট্যশাল।”, সম্পাদনা, ডঃ ক্ষেত্র গুধ ও 
ডং বিঝু বন্ধ, পৃ. ৯৯। 


রবীন্দ্রনাথের নাটক ও দর্শক-সংযোগ : ইতিহাসের আলোয় ৮১ 


সংযোগের ক্ষমতার সম্যক্‌ পরীক্ষাও হবে না। রবীন্দ্রনাথের দেশে সুযোগের অভাবে 
যি এই সংযোগ ঘটতে ন! পারে, তবে তার চেয়ে ছূর্তাগ্যের কথা! আর কি হতে 
পারে! আর দর্শকের রসগ্রছণের অক্ষমতায় যদি এটা ঘটে, তবে সেটাও হবে 
ছঃখজনক । কারণ এই অক্ষমতাট1 মানব-চিত্তের স্থায়ী লক্ষণ নয় । নাটক দেখতে 
দেখতে নতুন দৃষ্টি তৈরি হয়, নতুন বোধ গভে ওঠে। এর একটা পরীক্ষা হওয়া 
উচিত। 

তবে অভিনেয়তার দিকটি মেনে নিলেও অন্ত সমস্যা থাকবেই । বাস্তবে আন্ব থেকে 
অনেক কাল পরেও একটি বৃহৎ সংখ্যক মানুষ রবীন্দ্র-নাটক থেকে দূরেই বয়ে যাবেন__- 
কোনো-না-কোনো ভাবে উপযুক্ত স্থধোগের অভাবে । এ-অবস্থাট] যখন অনিবার্ধ, 
সেক্ষেত্রে নাটকের অন্তবিধ সম্ভাবনার কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে । সব নাটককেই 
অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকের কাছে পৌছোবার চেষ্টা করতেই হুবে (প্রচলিত সংজ্ঞায় 
নাটক যেহেতু দৃশ্যকাব্য ) এ-সংস্কার ত্যাগ করা দরকার । বর্তমান কালে প্রায় সব 
দেশেই নাটকের সংখ্যা যেরূপ বেডে গেছে এবং যেহেতু এর সঙ্গে তাল মলিয়ে মঞ্চের 
সংখ্য। বাড়েনি, তাই অনেক নাটকই শেষ পর্যন্ত অনভিনীত থেকে যাবে । এ-অবস্থায় 
নাটকের পাঠ-অভিনয়-রীতির প্রবত্তন কর] যেতে পারে । মঞ্চাভিনয়ের মতো অতটা 
শক্তি যদিও এর নেই, তবু 'এর সম্ভাবনাকে বেশ খানিকটা] কাজে লাগানো সম্ভব । 
এছাড়া, পাঠ্য সাহিত্য বূ-পও নাটককে গ্রহণ করার মানসিকতা €তরি করা দরকার । 
শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে পাঠকের সংখ্যাও একালে অনেক বেডে গেছে । নাটক ষদি পাঠ্য 
সাহিত্যরূপে এই বৃছৎ পাঠকগো্ঠীর রসপিপাসাযেটাতে পারে-__অর্থাৎ দর্শক-সংযোগের 
বদলে ষদি পাঠক-সংযোগ ঘটাতে পারে, তবে সে-সার্থকতার মৃল্যও কম নয়। একটি 
নাটঢাভিনয় একই সঙ্গে অসংখ্য দর্শকঞ্জে নাডা দিতে পারে, সে-ব্যাপারটা এতে ঘটবে 
না, গণচেতনামূলক নাটকের সম্মিলিত দর্শকসমাজের উপর উত্তেজক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির 
স্থযোগও এতে থাকবে না সত্য, কিন্তু অভিনয়ের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি 
পাওয়ায় এর অন্য ধরনের সুবিধা বেড়ে যাবে । বিদেশী নাটকের ক-টা অভিনয় 
আমর] দেখতে পাই, অথচ পাঠ্যপাহ্ত্যন্ূপে তাদের আম্বাদ-গ্রহণে কোথাও তো 
বাধা ঘটে ন1। রবীন্দ্রনাথের নাটকও মহৎ সাহিত্যমূল্যে অনায়াসেই পাঠকদের 
আকর্ষণ করে নেবে। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ও অনেক সময় যে-সংষোগ 
ঘটাতে পারেনি, হ্য়তো৷ পাঠকের একক মানস অভিনয়ে সে-সংযোগ ঘটতে পারবে, 
অথবা! তারা যেভাবে যতটুকু সংযোগ ঘটিয়েছেন, তান্র চেয়ে আরও নিবিড়ভাবে ঘটতে 
পারবে। 


কসংযাগের আত্র। ও ভাষণ ব্রচিভ্র্য ভাবা 


আশিস্কুমার দে 


আমর] বাংল! বললেও সকলে এক রকম বাংলা বলি না। কলকাতায় যেমন আদর্শ 
চলিত বাংল! চালু আছে বলে মনে করি, তাও সব জাগায় এক জাতীর নয়। সচ্ছল 
মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেমেয়ের! বড় হয়ে যে বাংলা বলে তা হলবাংলার স্বীরুত 
উচ্চারণ (ব্রিসিভভ প্রোনান্সিএই' শেন )।  এঁতিহ্-অর্থ-শিক্ষাহীন ছেলেমেয়ে বা 
বয়স্বদের মুখে যা শোনা যায় তা হুল অশুদ্ধ বাংল! ( নন-স্ট্যাগ্ডার্ড)। অর্থাৎ 
অর্থনৈতিক বিস্তাস, শিক্ষার হেরফের, এতিহা বা এরতিহৃহীনতা ভাষার উচ্চারণের 
মানক হয়ে ষায়। আবার কলকাতার আশেপাশে ও দূরে ষে বাংলা শুনি তাও 
কলকাতার আদর্শ বাংলার সঙ্গে দুস্তর ফারাঁকওয়ালা। ববেন্দ্রী বা কামক্পী বাংল! 
প্রথম শুনলে মনে হবে এ যেন অচেনা! ভাষা । এই স্থানগত ভাষা-স্বা তন্ত্রের নাম 
উপভাষ। | ম্বাতন্ত্র্য কোনকালেই মধাদা পায় না অধিকারভোগীর কাছে। ফলে 
কলকাতায় অশিক্ষিত, গরীব মান্তষের উচ্চারণ যেমন আমাদের উপহাসের কারণ, 
তেমনি উপভাষাগুলোও আমর অবজ্ঞা করি । ভেবেও দেখি নাষে, আমাদের মতো 
স্বচ্ছন্দেই উপভাষী তার প্রয়োজনীয় যোগাযোগ উপভাষার মাধ্যমে মেটায় । কি 
কারণে ভাষার এই ভাগাভাগি, তা খতিয়ে দেখ! যেতে পারে । 

প্রথম যে কারণট1 চোখে পড়ে, তা হল সংযোগের মাত্রাভেদ বা ঘনত্ব 
( ডেন্সিটি অব. কম্যুনিকেশন )। মানুষ সারাজীবনই ভাষা শেখে । প্রথমে মা-বাবা, 
সঙ্গী-সাথীদের কাছ থেকে, পরে কর্মজীবনের সঙ্গীদের থেকে। তাই তাত 
ছোটবেলার জানা ভাষার উচ্চারণ-ছক অবিরত পাল্টায় । শহুরে এসে উপভাষী মানুষ 
সংযোগের তাগিদেই নিজের উপভাষাকে আড়াল করে আদর্শ চলিত বলার চেষ্টা 
করে। অশিক্ষিত হলে এবং সামাজিক শ্রেণীবিস্তাসের নীঠের স্তরে থাকলে এ 
চেষ্টা কখনও সফল হুয় না। শিক্ষা ও অর্থের কৌলীন্য আছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্র 
অবশ্ত সফলতার পরিমাণ বেশী হবে 1 তবু কর্মজীবনে আদর্শ চলিতের বাক্যস্রোতে 
মাঝে মাঝে দুয়বেকটি উপভাষী শব্দ ব। বিশেষ বাকভঙ্ষি মানুষটির উপভাষী পরিচন় 
জানিয়ে দেয়। বাড়ীতে বা আত্মীয়গ্জনেক বেলায় উপভাষার প্রয়োগে এই 
ধছ্ষটিকেই শ্বচ্ছন্দ হতে দেখি। এভাবে কলকাতার লোক নিজেদের উপভাষা ও 
আদর্শ ভাষার মধ্যে সমতা আনে । এ যেঘন শাহরিক সংযোগের দিক; তেমনি উপভাবা 
খ্অঞ্চলে গিয়ে নানান কাজে সেখানকার ভাব! ব্যবহার না কর] অন্থবিধাজনক। চলিত 


সংযোগের মাত্রা ও ভাষাবৈচিত্র্য ৮৩ 


বাংল! ও উপভাষী অন্ত উপভাষা! আবার আয়ও করে। ভাবা শেখা এবং ভাষা বদল 
(শিফট. অব ল্যাংগুয়েজ ) কখনই শেষ হয় না। সহ ক্ষেত্েই দেখছি সংযোগের 
তাগিদে, ব্যবহারিক প্রয়োজ্জনেই ভাষাবৈচিত্র্য আসে । 

কিন্তু উপভাষা কি? কেমন করে এক্স জন্ম? সংযোগের মাত্রা উপভাষা 
অঞ্চলের সীমাস্তে কিরূপ আনে? অর্থনীতি, সামান্িক শ্রেণীবিহ্ঠাস কি নৃতন কোনো 
ভাষারূপ স্টটি করে? অসামাজিক মানুষ! নিজেদের মধ্যে যোগাযোগে কোন্‌ ভাষা 
বলে? এরকম প্রশ্ন ও উপ-প্রশ্রের সংখ্যা অনেক । প্রশ্নগুলির পূর্ণ সমাধানের পরিসর 
এখানে না থাকলেও সামান্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। 

উপভাষা বলগতে অঞ্চল বা স্থানের তফাতে আদর্শ ভাষার রূপবদল ঘটে। 
সেখানের আর্ি বাসিন্দার উচ্চারণ-পছ্ধতি (অগ্ঠ ভাষার প্রভাবও সম্ভব), 
সামাজিক অভিপ্রয়ীণের মাত্রা (রেঞ্জ অব. সোস্যাল মবিলিটি ), মুল ভাষা-সম্প্রদায় 
থেকে বিচ্ছিন্নতা ( সোম্যাল এলিয়েনেশন ), যোগাযোগ ব্যবস্থাত্র অভাব (ল্যাক অব. 
ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ), ভূপ্রকৃতির বিশেষত্ব সব কিছু দায়ী হয়ে ষায়। এককালের 
একটি মূল ভাষাভাষী গোষ্ঠী নানা কারণে পৃথক হুতে থাকে । তবে আমরা মূল 
ভাষা বলে যা মনে করি তা আসলে উপভাষাগু;লর সাধারণ বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা । 
এ কারণে আদর্শ চলিতের মূলে বিশেষ উপভাষা সক্রিযন। প্রকৃতপক্ষে ভাষার 
আলোচনা যে উপভাষারই আলোচনা, এই মত ক্রমশ ন্বীকৃতি পাচ্ছে। তাই 
এক্ষেবারে আদশ চলিত ভঙ্গী কখনই পাই না। তবে উপভাষাগুপির মধ্যে 
ধ্বনিতাত্বিক্, ব্ূপগত এবং এতিহাসিক বিবর্তনক্রমে যে সাধারণ রূপের আদশায়ন 
কার, তাকেই আদর্শ ভাষা বলি। উপভাষা তখন হয়ে যায় স্থাণীয় বা আদর্শহীন ভাষ! 
( নন-স্ট্যাগ্ডার্ড)। স্থানিক ভাষা-বৈশিষ্ট্য গুলো খুঁজে পেতে উপভাষার ব্যাকরণ 
শেখা যায়, যার মূল ছ'দ আধর্শ ব্যাকরণেরই ছাচে গড়ে উঠে। 

উপভাষার সীমান্ত অঞ্চলে ভাষিক দংযোগ একটু ভিন্ন প্রকারের | ছুটি উপভাষাই 
নিজেদের সামান্য টবশিষ্ট্য মেনে একটি প্রান্তিক উপভাষা গড়ে তোলে । এই নবভাষা 
দুই উপভাষীদেরই সংলাপে সাহায্য করে । যেমন হাওড়া-মেদিনীপুর-হগলির সীমান্ত 
অঞ্চলে যে বাংগা পচলিত, তা এ অকলগুলির মানুষদের কাছে সহজবোধ্য । আবার 
২৪-পরগণার গঙ্গাসাগর এলাকা মূল ভূখণ্ড থেকে দুরে খলে এবং অন্য নানা কারণে 
হল দয়া-গেওখালির সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে এখানকার উপভাষায় পরা রাঢ়ীর 
মৌধনীপুত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য দুর্লভ নয়। আবার মোঁদশীপুরের বাটা বাংলাকে 
এখানকার উপভাষীর1 সহজে বোঝে । এখানে জঙগপথেপ্ন সংষোণ এবং সামান্সিক 
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অভি প্রয়াণ সক্রিয় হয়েছে । এই ধরনের উপভাষার তরলতার (ফ্লুই ডিটি অব. ডায়ালেকট) 
পাশে আশ্বও ছুটি পরিস্থিতির পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। মেদিনীপুরের 
দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ী ভাষী অঞ্চলের ( দঃ মেদিনীপুর ) সম্পিহিত এলাক] হুল ওড়িয়াভাষী 
অধুযুষিত। পশ্চিম বাংলার এই সীমাস্ত .স কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম রাট়ীও গড়ি 
প্রভাব এড়াতে পারে নি। দক্ষিণেয় দণ্ডতূক্তি শ্রেণীর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়ধণ্ডা 
পূর্ব বা মধ্য মোদদনীপুরের মানুষের কাছে স্ুবোধ্য নয়। অর্থাৎ রাজনোতিক 
ভৌগোলিক উপভাষ বিভাগের তুলনায় ভাষার সংযোগ ( ল্যাংগুয়েজ কন্ট্যা) 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সাধারণ ভাবে জেলা ব। স্বানওয়ারী উপভাষাকল্পনা আমর 
যে ভাবে মানি, উপভাষা কিন্তু গভীরে গোপনে তার চেয়ে জটিল। উপভাষার 
সীমাপ্তবর্তীরূপ, অন্য ভাষাঞ্চলের সঙ্গে বাংলা উপভাধার যোগ তাই ৰিশেষভাবে 
লক্ষ্য করার বিষয়। কামরূপী উপভাষাতেও বাড়ী ও হিন্দী শবের দেখা যেলে। 
হিন্দী এলাক1 সম্গিহিত হলেও রাঢ়ের উপভাষার সঙ্গে এর আংশিক মিল ষে ঠিক কি 
কারণে হল তা বলা কঠিন। বরং এর উত্তর অঞ্চলছুটির মান্তষের মধ্যে কোনো এক 
সময়ের সংযোগের মধ্যে তা খোজাই সঙ্গত। 

উপভাষাকে স্থানীয় বা আদর্শহীন ( নন-স্ট্যাগ্ডার্ড ) রূপে সবসময় বিচার কর] যায় 
না। কারণ আদর্শ চলিত থেকে উপভাষার ব্যাকরণ-শব্ মাঝে মাঝে এত আলাদা 
ষে আদর্শকে উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সমাহার না! বগে একে আরেকটি উপভাষা 
বল! উচিত। উপভাষ! বলতে তাই একই ভাষার ব্যাকরণগত, শাব্দিক, ধ্বনিগত 
ভেদ বুঝি না বয়ং ভাষাবৈচিত্র্যের প্রকাঞ্ভেদ বলতে পারি। এই স্তত্রেই অর্থনীতি 
ও সামাজিক শ্রেণীবিস্ভাস ভাষার মধ্যে বক্র স্তর স্থঠি করে, সেগুলিও ব)াপকার্থে 
উপভাষা। অর্থের পরিমাণ অন্রসাবে ধনী-গরীবের ভাষা [ক্স হতে বাধ্য । ব্যক্তির 
বাকণীতি, উচ্চারণভঙ্গির মধ্যে যেমন তার শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় পাই, তেমনি ধনী 
ও নির্ধনের ভেদও স্পষ্ট হুয়। এট! সম্পূর্ণত অনৈতিক স্থবিধা কে কতটা পাচ্ছে, 
সহকর্মী-বন্ধু-প্রতিবেশীএ1 কে কোন আধিক-সামাজিক স্তয়েরঃ তাই একজনের সামাজিক 
ভাষ! তৈরি করে। সামাঞ্জিক বিধিনিষেধ, সামাজিক দূরত্ব, সামাজিক প্রাতিষ্ঠা একই 
সঙ্গে সমাজের ভাষাকে নানা উপস্তরে বিভক্ত করে। সব মিলিয়ে সমস্ত সামাজিক 
শ্রেণী যে ষে ভাষা ব্যবহার করে, তা হুল সামাঞ্জিক শ্রেণীভাষ! ( সোস্যাল ক্লাল 
ডায়ালেক্টদ)। অনেক সময় সমাজের উপরতলাষ গৃহীত একটি ভাবাকৌশল 
সমাজের নীচুতলার ছড়িয়ে পড়তে পারে, আবার বিপরীতটাও হতে পারে। গণতন্ত্র 
ও নির্বাচনের নানা নিশেষ শব্দাবলী শিক্ষিত মধ)বিত্ত লমাজ থেকে সমাজ্দের নীচু স্তরে 


সংযোগে মাত্রা ও ভাষা বৈচিত্র্য ৮৫ 


ক্রমশ চালু হচ্ছে। আবার আঘিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন সামাজিক স্তরও ক্ষমতাশালী 
মানুষদের ভাষায় শাবিক প্রভাব বিস্তার করতে পায়ে। উত্তেজন! বা ঝগড়ার মুতে 
উচুন্তবের মানুষ অনায়াসে নিজের আঘথিক শক্তির আবব্রণ খুলে ক্ষমতাহীন মানযের 
ভাষাকে বেছে নেয়। নিমকহারাম বা হারামজাদ] বড় সহজে শব্দে গতিশক্তি 
সঞ্চান্ত করে। অগ্'দকে খাডস্কো" শব্দটি উচ্চাবিক্ডের উত্তেজক গান নাচের আসর 
থকে সজী ওয়ালার মুখে পৌছে গেছে । যদিও শব্দটি সঠিও মানে জ্বিজ্জেদ করতে 
উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও দেখেছি । .বকার, চলচ্চিজ, দুরধর্শন, সংখাদপত্র প্রাতর্দিনই 
নুতন নূতন শব্দের উতৎ্পতি ঘটিয়ে সাধারণ যান্ষের শামনে হাজির হচ্ছে । তবে 
লক্ষ্য করার মত ষে বিদেশী শব্দগুঙ্গে]! .বশী পরিমাণে এই সচলতা পায়। 
কেননা বাকি শব্দগুগি ( সংস্কৃত বা আদর্শ বাংল! ) হয় অভিজ্ঞতার জগতে নৃতন কিংবা 
ইতিমধ্যে উপভাষিক রপাস্তরলাভ কারছে। 

পেশা-কর্মজীবন আদর্শ ও উপভাষ। দুই জাম্বগাতে (বিশেষ শবকোষ, বাক্যাংশৎ 
বাকৃক্নাতি তপী করে। একে আমবা পেশাগত বা কর্মগত শব্ধভাগ্াার (রেজিস্টার ) 
বলতে পারি । এব মধ্যে কমের একরূপত ১ গোষ্ঠীবন্ধন এবং নানা পরিঙাষাও এসে 
পড়ে। প্রথমে পেশাগত উপভাব! নিয়ে আলোচন। করা যাক। কারুশিল্প, ব্যবনায়ী, 
ষন্ত্রধধঃ উকিল, ভাক্তার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী- সব দেশের লোকের গোষীভাষা আপগাদা। 
যাত্রক ও টবজ্ঞাপক উন্নতিও ক্রমশ এই গোঠীাবাকে মূল ভাষা থেকে পৃথক 
করছে। শিল্পার কাছে ইজেল-ক্যানভাস-প্যালেট-জল রং-তেল বং-যোজাইক ছবি- 
গ্রাভিক্স শব্খগুলি বিশেষভাব তার কর্মজীবনের অচ্ছেন্য অঙ্গ । আবার উকিলের 
কাছে ( শীচু কোর্টেপ্) “ফীন্গ মানে তার প্রাপ্য টাকাকড়ি হলেও হাইকোরে এ 
দরক্ষণায় শাম গগান বা মোহর । অথাৎ একই পেশ। হলেও কমম্থলের পার্থক্যে 
একই বস্তর বিচত্র পাম হতে পারে। ড্রাইভার কণ্তাক্উটঃদের কাছে চোঁদস 
( চ্যাসিস, শ্যাশী ) বাড। পাহনিং ঠ্ল্ফে (বশে অর্থবহ । কিন্ত এর একট! 
লক্ষ্যণীয় ধিক আছে, একহ্‌ ধরনের পেশ। হলেও পেশাদ৬ ভাবার সামাগ্ত পার্থক্য 
দেখি । মিনিবাসেব্ কমীদের কাছে, ঠেলা বা রিকসা গা নয়, 'টানা” (গাড়ি ) 
নিজেদের বাপ গাড়ি”, বড় বাসচালকের কাছে এমনি” | ড্ররিং শফটি শিল্পীর এবং 
ষস্ত্রবিদের কাছে গর্থে আলাদা । ঘুডি বিক্রেতার কাছে খয়গা, মযুরপংখাঁ, বামনা, 
পেটকাটা, দ'তে ( সবগুলিহই ঘুডির আকৃতি- বংযের শানা প।ম 0 ক।প বিশেষ অর্থবহ 
যা'ক্রতার কাছেও পঙ্া। 

সামা জঙ মাভষে হু খউপভা 15 পাশে অপামান্দিক মান্বন্লা তাদের মধ্যে 
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কিভাবে ভাব বিনিময় করে, তাও বাক দংযোগেরই প্রশ্ন এখানে আদর্শ চলিত, 
উপভাষাগুলি কারোরই নিয়ম না মেনে সামান্িক লোকের অবোধ্য শব্দাবলী, বাক- 
রীতি তৈরি করা হয়। একে সংকেত-শব্দ (কোড ল্যাংগুয়েজ ) বলাই ভালো। 
যেমন, রি/গ্যানা/পেটো! (-্" বোম ), চার অঙ্গুলি (স্ ছিনতাই করে যে ), তোল্লাবাজ 
(.স্থটকেশ, মোটঘাট সরায় যে), সুতলি (.্" সোনাব হার ), গজ (. ছুরি ), হাওয়া 
(চলে যা), তিক্রমবাজ (-* হটকারী ), চেম্বার (. পিস্তল, রিভলবার ), মার কাটারি 
(. দারুণ উত্তেজক ), পান্জি (*"পাঁচ টাকা ), দহুলা (." দশ টাক] ), এগ গি (." এক 
টাকা ), দুগ.পি (-ছুটাক1)। শেষের সংখ্যাশবগুলো তাস খেল! থেকে আসা যা 
অসামাজিকের] জুয়া হিসাবে খেলে। সমাজের অর্থ নৈতিক ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে 
সংকেত-শব্দ বু পরিমাণে ভদ্র ভাষার এলাকাতে ঢুকে পড়ছে । তরুণদের মুখে শোন 
বন্ধ শব্দ এই অসামাজিক সংকেত শব্দ থেকে নেওয়া । এগুলিকে অপ-শব্দ বা ইতর- 
শব্দ না] বলে তাই সংকেত-শব্দ বলাই ভালো । অসামাজিক মানুষের শক্তিমত্ত"' 
আঘথিক ক্ষমতা, ছুঃসাহুসী কাজের প্রবণতা এবং ভদ্রজনের অবোধ্য ভাষার আকর্ষণ 
(রুহুন্ত ব' গুপ্ত রাখার জন্য ) এভাবে সংকেত-শব্দকে সামাজিক ভাষার গণ্ডীতে তুলে 
আনছে । যেমন, রেল! (স্" অহংকার, অতি চালাকি ) চাম্পি (»ন্থন্দরী মেয়ে)। 
আমাদের সংযোগের আলোচনায় মঞ্িলাদের ভাষা নিয়ে কিছুট? চিন্তা করা 
দরকার । ঠিক নাবী-ভাষা! ( উইমেনস্‌ ল্যাংগ ইজ ) বলে কিছু নেই। কিন্তু পুকুষ- 
নারীর শ্বভাবের প্রতি সামাঞ্জিক দৃষ্টিভঙ্ষিই এই বিভেদ ঘটিয়েছে । আগে ধারণ! ছিল 
“দ উইমেন হাভ ওঃ*ন এগু ফ্রেজেজ হুইচ, দি মেন নেভার ইউজ, অর দেউডবি 
লাফড টুপ্ধন। এর মধে আংশিক সত্যতা আছে। পুরুষের মুখে “মাগো”, "এমা? 
স্টনলে লালিম! পালের ভাবনা আসে। কিন্তু আদর্শ চলিত সম্পর্কে ত্রী-পুরুষের 
ভাষাচেতনা সম্পূর্ণ পৃথক | ছু-চারটে নিষিদ্ধ শব্ধ বা গোঠীশব্কে নারাভাষা আখ্যা 
দিতে পারি না। শুনতে অবাক লাগলেও মঞ্িলার1 পুরুষের চেয়ে বেশী সামাজিক 
মর্যাদা সচেতন, তাই ভাষার পরিবর্তক গুলি (ল্যাংগুয়েজ ভেরিয়েবল ) সেখানে বেশী 
সঠিকরূপে প্রযুক্ত হয়। নরউইচের ছেলে-মেয়েদের এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে 
পুরুষের নিজেদের উপশাষা বা সামাজিক শ্রেণীশব্ষকে আড়াল্গে রাখার মানসিকতায় 
ভাগে ( কভার্ট “প্রেন্টিন্জ ) বিপরীতে মহিলার] সামাজিক মুল্যবোধকে মুখের ভাষাকে 
মর্ধাণা দেয় ( ণর্মাল প্রেস্টিজ )। ইংলিশ ক্রেন্ুলভাষী ছাত্রীর! ছ মাসের মধ্যে ইংরাজীর 
স্বাকৃত উচ্চারণ শিখলেও ছাত্ররা শিখতে পারে নি। বরং তার] খ্বীকৃত ইংরাজী 
উচ্চাবণকে মেয়েলি মনে করে তাদের গলার নকল করেছে। ছুটি উদ্দাঞরণে পুরুষদের 


সংযোগের মান্রা ও ভাষ। বৈচিত্র্য ৮৭ 


ভাষা-ধারণ] ( ল্যাংগুয়েন্ধ আযাটিচুড ) আলাদা । কখনও মর্ধাদাকর ভাষ! তাদের কাছে 
আপন, কখনও বা মিশ্র ভাষা । বাংলায় ঠিক এইরকম সমীক্ষা না হওয়ায় উদাহরণ 
দেওয়ার অস্থৃবিধা আছে! তবে শোনার কান থাকলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিযে মেয়েরা 
নর্মাল প্রেস্টিজ্বেরই ভক্ত । আবার বিশেষ কারণে কভার্ট প্রেন্টিভও আসে। 
যশোবের উপভাষী এক বৃদ্ধার টেপ-ইনটারভিউ নিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তিনি 
কিছুতেই আদর্শ চলিত ছেড়ে নিজের ম্বাভাবিক ভাষা বলছেন না। এখানে 
ভাষাবিজ্ঞানেত্র ভাবিক জ-নিবাপত্তা (ল্যাংগুয়েজ ইনসিকিউরিটি ) এবং সামাজিক 
শ্রেনীচেতনার (সোশ্যাল ক্লাশ-কনশাসনেস ) স্থক্র মনে রাধতে হবে | তবে ভাষালমীক্ষান 
মহিলার! একান্ত প্রয়োজনীয় । কেননা পুরোনো এবং অপ্রচলিত শব্দ, বিশেষত্ব মেয়েরা 
যতট। সংরক্ষণ করে রাখে, পুরুষরা তা পারে না। কারণ মেগামেশার পরিধি । 
বাকসংযোগের ক্ষেত (ডোমেইন ) এবং বক্তার সামাজিক চরিজ্র( রোল) 
বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় । এছাড1 ভাষান্তরী সংযোগও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । কিন্তু এই 
প্রবন্ধে সে সব কথায় প্রবেশ করব না। তবে এটুকু নিশ্চন্ই বোঝা গেছে যে আদর্শ 
চলিত ব! উপভাষ ব্যবহারকারী কেউ থাকতে পারে না ! আদর্শ চলিত আমাদের গড়ে 
পিটে নেওয়া সংযোগরক্ষাকারী উপভাষামাত্র (লিংক ডায়্ালেঠ )। তার মধ্যে এবং 
অন্তান্ত উপভাবায় ৫বচিত্র্যের সংখ্যা কমনর।| বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “পূর্ব পশ্চিম, 
যে দিক হতেই আম্থক না কেন, একবার কলকাতার হাওয়া খেলেই দেখেছি সেই 
ভাষাই লোকে কয়।” (বাঙ্গাল! ভাষ!, ভাববার কথা) এটি যেমন সত্য, তেমনি 
অঞ্চজগুলিতে গিয়ে জনসংযোগ করতে হুলে, মানুষের সহযোগিতালাঁভে সেই উপভাধার 
সাহায্য নিতে হয়। পল্লী-বাসীর কাছে উপভাষ! কিংবা বিশেষজ্ঞের কাছে গোঠীভাষা 
বা অপরাধীর কাছে সংকেত-শব্দ তাদের মনের দরজা খুলে দেয়। চলিত বাংল! 
উপভাষার অন্তরঙ্গ পরিচয়, গড়ায় বাধ! দেয়। সংক্ষিপ্ত এই আলোচনাটি আমাদের 
বাকসংযোগের ব্যবহারিক সচেতনতা, ক্ষেত্র» গোঠী ব্যক্তিন্ন ভূঁম়িক1 এবং ভাষিক ঠবচিত্রঃ 
দেখানোর জন্ত জেখা। ভাষাবিজ্ঞানী এ ধরনের সাদামোটা কথায় অধুশী হবেন আর 
সচেতন সামাজিক ৰেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবেন এবং প্রশ্নদংকূল হবেন__এইটুহই 


লেখকের প্রত্যাশা । 


আন্তরিক সংযাগের সন্গানে থিয়েটার 


পুবন গুপ্ত 

১, প্রচণ্ড অনাবৃষ্টিতে গ্রামের নদী আর পুকুর শুকিয়ে ফুটিফাটা। চাষের জল 
দুরে থাক, খাবার জলটুকু পর্যন্ত নেই। বাবার থানে মানত, বলি, পুজোআচ্ছা হয়ে 
গিয়েছে--আকাশে মেঘ জমেনি। অতঃপর চরম অনুষ্ঠান । ব্রাহ্মণ পুরোহিতের] সরে 
দাড়িয়েছেন। ডাক পড়েছে বাহাত্ুরে ওঝার। চাদ মাঝ আকাশে এলে শুরু হয় 
পুকুর প্রদক্ষিণ। নৃত্যরত ওঝার প্রতিটি পদক্ষেপে ধুলোর ঝড় ওঠে। গ্রামবাসী 
সবিন্ময়ে লক্ষ্য করে। 

২, নতুন স্তাটেলাইট টাউনশিপের বাসস্ট্যাণ্ডে জাড়িয়ে-থাকা দর্শকের সামনে 
চাপা গোঙানি তুলে এসে দাড়াল পুলিশভ্যান। রাস্তার ছুপাশে ফাকা মাঠে গড়ে 
উঠেছে অজন্্ দোকান, দড়ির ঝুড়র ভেতর ভানা ঝাপটাচ্ছে মুরগি । তৎপর পুলিসের 
লাঠির আঘাতে ভেঙে পড়তে থাকে ঝোপড়ার চালা, সিগারেটের ট্রে তুলে দৌড় দেয় 
দোকানী, ভাতের হোটেলের উন্ন গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্ষে মিশে যায়। ১৫ মিনিটের 
নিখুত অপারেশনে ভ্যানে উঠে ষ|য় কাঠের পাটাতন দিয়ে ঠতরি কর! টেবিল আর 
বেঞি। দিগন্ত পর্বস্ত ফাকা মাঠে এবার দেখা যায় স্টেডিয়ামের লোহার কমপ্রেন্স। 
পুলিস চলে গেলে, ছিল-এখন-নেই দোকানের চৌহুদ্দিতে বসে কিশোর দোকানী 
নিবিকার মুখে ভাত মাছের ঝোল খেতে থাকে। 

৩, দুপাশে আড়াআড়ি বাশে টাঙান দড়ির উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে দেহাঁতি 
বালিকা। সারাক্ষণ নিচে ঢোলবাদক “মাদারিকা খেল" এর সর্দারের সঙ্গে তার এক দুর্বোধ্য 
কথোপকথন চলতে থাকে। সার্কাসের চোখ-ধাধান আক্রোবেটিকসের তুলনায় মাদাঞি 
বা স্টেলে'র ট্রাপিজ অবশ্ঠই প্রাথমিক স্তরের | কিন্তু বা দর্শককে আকর্ষণ করে তা এর 
মুভমেণ্টস এবং ঝুঁকি গ্রহণের সহজাত ক্ষমতা । 

নন্দনতত্বের কোন সংজ্ঞাগত বিতর্কে না গিয়েও বল! যার, উপরিউক্ত তিনটি ঘটনার 
মধ্যে থিয়েটারের» উপাদান আছে। লকলেই মেনে নেবেন। কিন্ত এই প্রতিবেদন 
শিল্প সম্পর্কে নয়, শিল্পের সংযোগ-সমন্টা সম্পর্কে। ফলে আর এক পা এগিয়ে বলতে 
হবে, উপাদান নয়, এ তিনটি ঘটনাই থিয়েটার | 

সংযোগ কোন ' দ্বিতীয় সতত! নর, যা! যুক্ত হওয়া মা ঘটনার চরিত্র বদলে যাচ্ছে। 
একটি অজ্ঞাত কোণ থেকে আলে! জলে উঠছে মাক্র। 

প্রশ্ন ক, কেন অজ্ঞাত? খ. এ আলোর স্বক্ূপ কি? 


আন্তরিক সংযোগের সন্ধানে ৮৯ 


সংযোগ ক্ষমতার বিষয়টি ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হুবার স্থযোগ বেশি, ফলে এ দেশে 
প্রায়ই একে গনপ্রিয়্তার সঙ্গে গোলমাল করে ফেলা হয়েছে । দ্বিতীয়ত, যা! সহজে 
বোধগম্য তা সহজে সংযোগ সাধনে সক্ষম, এমন একটি অবদমনপ্রিয়২ মানসিকতা রও জন্ম 
নিয়েছে। 

একই সঙ্গে একটি ব্যবসায়ী খিষেটায়,দেশখ্যাত অভিনেতা অভিনীত আর্ট থিয়েটার, 
এবং একটি এঁতিহাসিক যাত্রা সমান জনপ্রিয় হতে পারে । কিন্তু জনপ্রিয়তার ভিত্তিটি 
তৈরি করে দর্শকের কামনা-চব্রিতার্থতা বা উইশ-ফুলফিলমেণ্ট । এই উইশ-ফুলফিলমেণ্ট 
অবশ্য নানা স্তর থেকে জন্ম নিতে পারে-_সমাজ-পরিবর্তন বিষয়ে, মানষের সততা 
বিষয়ে, নারীর সতীত্ব বিষয়ে, প্রেমের মহত্ব বিষয়ে, শাস্তির জয়গান বিষয়ে গরীবের 
বড়লোক হুওয়] বিষয়ে, হুষ্টের দমন বিষয়ে, অন্ংকারীর পতন বিষয়ে, বিজ্ঞানীর আদর্শ 
বিষয়ে, শিক্ষকের একনিষ্টতা বিষন্বে, রাজনীতিকের শঠতা বিষয়ে, বেশ্টান ধর্ম বিষয়ে, 
পুরোহিতের নাস্তিকতা বিষয়ে, রাষ্ট্রত্রোহিতা বিষয়ে, এবং নাটকের নীতিবাক্যটি বিষয়ে 
ইত্যাদি | বলা বাহুল্য শ্রেণীবিশেষের কামনায় এর চেহার] পালটাতে বাধ্য । কিন্তু তাব্ব 
সঙ্গে গোঠীগত কামনার কোন সম্পর্ক নেই। 

জনপ্রিয়তার স্তরভেদ আছে। সমস্ত জনসাধাণ কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ 
বন্ততে আকর্ষণবোধ করে না। অধিক সংখ্যক জনগণ বলতেও আদতে কিছুই বোঝায় 
ন1 কারণ কোন সর্বনিম্ন সংখ্য1 চিহিত করা নেই। 

অতএব 'সাধারণেব জন্য নয়” এমন নাটযাভিনয়ও জনপ্রিপ্ন হতে পারে। দাস্তের 
ডিভাইন কমেডি ব1 রবীন্দ্রনাথের বুক্তকরৰী একটি বিশেষ শ্রেণী, ধর] যাক বুদ্ধিজীবীদের 
কাজে অবশ্যই জনপ্রিয় । গোঠীটি ছোট । এই গোঠীর রসবোধ, সমাদর ক্ষমতা, ও 
স্ষুট সমালোচনা আপাতভাবে খুবই সংবেদনশীল । এই রুচিশীল শিল্পবোধ 'একটি 
জটিল ফাদ মাত্র। যেহেতু সংবেদনশীল অতএব লোভনীয় তো বটেই। কিন্তু মূলত 
এক্ষেত্রে বা আদানপ্রদান তা৷ সম্পৃণ ব্)ক্তিগত, অভিনয় দক্ষতা, দর্শন, আঙ্গিকজাত 
কারুকাধ, ও সংলাপের ব্যপ্তনা। 

শিল্পপ্রেমিকের! অবশ্যই বলবেন, ব্যাস__-এই তো যথেষ্ট । যদি আমার ৃষ্টি দর্শকের 
কাছে শিল্পগত তাৎপর্ধ পায় তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল। একজন শিল্পী সবসময়েই 
সেখানে পৌছতে চান। 

কিন্ত মজা হুল থিয়েটার সাহিত্যন্থষ্টি, পিনেমা-নির্মাপ, বা চিত্রাঙ্কন নয়। এ কোন 
একক শিল্পীর তন্মস়্তাজ্াত নঞ। থিয়েটারের যৌথ শ্রম প্রতিযুহূর্তে উপস্থিত দর্শকের সঙ্গে 
সংঘধে লিপ্ত হয় । এক বিশেষ দূরত্ব থেকে যে দার্থযাত্রা শুরু হয়, সেখানে থিয়েটার ও 
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জ্বীবনযাপন সমার্ক। থিক্সেটার কিছু অংশ নির্বাচন করে মাত্ত, তা অবশ্তই হয়ে ওঠে 
এক অভিনব অভিজ্ঞতা । ঈশপন ফেবলসের মত কোন নীতিবাক্য প্রচারের উদ্দেস্তে 
নয়ঃ বস্তত মঞ্চে সঞ্চারশীল অভিনেতার! এক প্রপিপাত চেষ্টা চালিয়ে ষেতে থাকেন 
মঞ্চের বাইরে উপবিষ্ট দর্শকদের সঙ্গে তাদের সমবেত অভিজ্ঞতার যোগহ্ত্র স্থাপনে । 
যৌথ জীবনযাপনের প্রধান শর্তই তাই । যেহেতু এ কেবল একটি “মেসে” প্রচার নয়, 
ফলে মাধ্যম আপাত ছুৰোধ্য, সস্্ম ও জটিল হতে বাধ্য: 

“একা মান্ধষ' এই যুগল শব্দ ছুটি সম্বন্ধে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। 
থিয়েটারে এই একক মানুষকে প্রতিষ্ঠার জন্য মাথা খাটিয়ে ব্যগ্রনাময় সংলাপ ও “লোকি" 
আলোক সম্পাত, যা এককত্বকে মুত করে তুলবে, তার অনবগ্তঠ ব্যবহার আমর! 
দেখেছি। অর্থাৎ ৬৫০ দর্শক সমেতপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চব করে, তা একজন 
একক মাস্থষের অভিজ্ঞতার, অভিনেতার । করতালিতে “প্রেক্ষাগৃহে পারব] উড়লেও 
এ কথা কি নিদ্ধিধায় স্বীকার কবে নেওয়া যাবেষে এ অভিনেতা ও তার একাকীস্ক 
পরিষ্ফুট করার ব্যাপারে সহযোগী অভিনেতারা কোন্‌ সংযোগ সাধনে সফল? এ 
একমাত্র লিরিক কবিতাতে সম্ভব । 

এন্সপর যে প্রশ্নটি অবশ্বস্তাবী, তা হুল বিংশশতাব্দীর শেষার্ধে কামনায় এ কি 
এবজাতীয় রোমান্টিক নসটালজিয়] নয় ? 

এ প্রশ্বের উত্তরে বল] চলে, বিজ্ঞানসম্মত বিবিতন, সভ্যতা অনুসারী সমাজবদ্ধত। ও 
কম্প্যুটারাইজসড জীবনষাপন কিছু নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এগোচ্ছে ধরে নেওয়া 
ষেতে পারে । বস্তত আধুনিক মানুষ সর্বতোভাবে এ যৌথজীবন-ষাপনের বিপরীতে 
দাড়িয়ে । তার পক্ষে ফিরে আসা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও প্ররৃতি-বিরোধিতার ৮ামল 
এ-অবস্থায় অগ্থে বণ শুরু হতে পারে যদি এ বিচ্ছিন্ন মানুষ মুখোমুখি দাড়াতে সক্ষম হয়। 
প্রয়োজন স্তর সংগ্রহের | স্ুজ্রাদি, বলাবাহুল্য জোট বেঁধে ধর] দেওয়ার জগ্ঠ প্রস্তুত 
হয়ে নেই। কোন নির্দিষ্ট পাটার্নও নেই । ফলে মানবিক সম্পর্কের গভীরতম তলদেশ 
থেকেও প্রতীক উঠে আসে, অর্থের ধ্বংস হুয়, অর্থের নবজন্ম ঘটে । অতএৰ এই শিকড় 
সন্ধানে কোন রোমান্টিক বিলাস নেই । যা আছে তা গৃহ্মৃখিতা ।* 

শিল্প জন্ম নেয় সংস্কৃতির একেবারে প্রাথমিক স্তর আর অবচেতন থেকে । ফলে শিল্প 
বর্ধর, প্রতীকমর, শরীবা, স্বয়ংসম্পূর্ণ চরমানন্দদায়া এবং গভীর । সভ্যতা আদিশিললের 
গায়ে কোন পোশাক চড়াতে পারে নি। কিন্তু সভ্যতা শিল্পকে পণ্যে পরিণত করতে 
পেরেছে। "শিল্প শিল্পের জন্ত' এবং *শিল্প মানুষের জন্ঠ”ছুটি আধবাক্যই সংস্কৃতি প্রেমিক- 
দের স্ত্রি, যা সর্ববা “অসাংস্কতিক'দের উদ্দেশে প্রচার কর! হম্বেথাকে। ছটি 


আত্তরিক সংযোগের সন্ধানে ৯১ 


আগ্ুবাক্যেই শিল্পকে একটি বিচ্ছিন্ন, তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যঞ্চনাময় “ভাব হিসাবে নির্দি্ 
কর] হয়েছে। শুরু হুল শিল্পের মৃল্য বিচার । এইভাবে অবদমিত শিল্প জমিয়ে ব্যবস 
চালিয়ে যায় । 

বিশেষ সংবেদনশীল পর্যবেক্ষণে দেখ' যাবে গোষীবদ্ধতাকে কেন্দ্র করেই থিষেটারের 
সপ্টি। লোককথা, র্িচ্যুয়াল। নাচ, যৌনতা, বিচার, প্রতিরক্ষা, রোগমুক্তি এবং নিষ্ঠুর 
ও আনন্দনার়ক উত্সবের মধ্যেই থিয়েটার তার কাঠামকে গডে তুলেছে । উৎদবের 
মাধ্যমে বিভিন্ স্তরে জীবনযাপন ও সংযোগের, যাকে বলে গ্রন্থিবদ্ধন ঘটেছে । সেই 
স্তরে কোন নন্দনতত্ব ছিল না। 

আজও একটি বাউল মেলা" অথব1] ছোনাচ পারফর্মারদের দিক” থেকে কোন 
শিল্পকল! নয়। এই নাচ বা মেল! গোঠীর উদ্দীপনা ও দর্শন তো বটেই, কিন্তু এর 
তাৎ্পর্ধ খুজতে গিয়ে ফোকলোর এর মোটিফ বা মুখোসের রং অথবা বাউঙললগানের 
শব্দার্থ নিয়ে মাথ! খোডখুঁড়ি করলে বড রকমের গোলমাল ভয়ে যাবে। প্রতি মুহুর্তে 
হয় যাচ্ছেও। আমাদের টেকনলঙ্জিকাল কম্যনিকেশন নেটওয়ার্কে কল! দেখিরে 
এক বিকল্প স্তরে এর! চালিয়ে যাচ্ছেন আসন্তরিক সংষোগ। সেদিক থেকে এ মেল! বা 
আসর একট] সমাবেশের ভূমিকা পালন করছে। এ কারণেই, থিয়েটার সম্পর্কে এত 
আলোচন! ও পরীক্ষার পেছনে যে প্রেরণা কাজ করে যায়, তা হুল থিরেটার সরাসরি 
এই সব গোঠীনৃত্য ও ররিচ্যুরাল থেকে উঠে আসার, আধুনিক সময়েও এর সংযোগ 
ক্ষমত৷ সবচেয়ে বেশি । সম্ভবত এই সম্ভাবনা! থেকে যাওয়ায় জ্ঞাত ও অজ্ঞাতলারে 
থিয়েটারকে সম্পূর্ণ “বিচ্ছিন্” করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। 

পদ্ধতিগত আলোচনায় যাবার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে ব্যকিবিশেষের 
আরোপিত তত্ব কি মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে, তা আগেই দেখ! গিয়েছে। বস্তত 
একজন শিল্পবোধসম্পপ্ন নির্দেশকের অঙ্গুলি হেলনে পুতুল নাচ সদৃশ অভিনেতাদের 
সবিশেষ অন্তকরণ থিয়্েটারকে যথেষ্ট “একা” করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশে, 
বিশেষত আমেরিকায়, ফ্রান্সে, পোলাগ্ডে এবং লাতিন আমেরিকায় গোঠীবদ্ধ থিয়েটার 
এবং উৎস-সন্ধানের কাজ চলছে । আর রিহার্শাল, অর্থাৎ পরিচালকের চক দিয়ে 
তক] নিধি খোপে দাড়িয়ে বকবকম নয়। কাজ চলছে ওয়ার্কশপ পদ্ধতিতে । যেখানে 
অভিনেত! অভিনেত্রীরা নিজন্ব চেষ্টায় আগে গড়ে তুলতোচাইছে নিজেদের মধ্যে এক 
আন্তরিক সম্পর্ক । সমট্টিগতভাবে উঠে আসছে ইমপ্রোভাইজড্‌ প্যাটান। এহল 
সেই অন্থশীলন-_যা পালসটাইম নয়, খুচরে। সংস্কাতি নয়,পেশাদারা বেনিয়াবৃত্তি নয়, সমাজ 
পরিবর্তনের ব্রত নয়, যা একসঙ্গে "বেচে ওঠার” সামাঞ্জেক তাৎপর্ধটি স্পাই করে। 


৪ 


এই প্রকরণের মাধ্যম অবশ্যই শরীর»। শরীর যে ভাষা আরত্ব করে তা ষে 
অপেক্ষাকৃত জটিল, প্রতীকময়--সনেহ নেই, কিন্তু সম্ভবত শারীরিক ভঙ্গীই আস্তরিকভাবে 
ইঙ্িতবহুল, যা ভাষার দ্বিমাত্রিক সীমারেখাকে অনেক বেশি দূর করে দেয়। আমি 
আধুনিক সভ্যতার মান্য । আমার সংযোগের জন্ত রয়েছে ভাষা । এই আত্মতৃপ্রি 
আমাদের ক্রমান্বরে বিচ্ছিন্ন করেছে। শরীর, মানে এখানে কষ্ঠহ্বরের মড়্যুলেশন বা 
আঙুলের মুদ্রা নয়, বল! বাছুল্য । 

শারীরিক অন্শীলন+* আধুনিক লোকাচারের বখার্থ বিশিষ্টতার কাছে নিয়ে আসতে 
সাহায্য করে। লোকাচার সতর্ক করে সেই সীমাস্ত অঞ্চল সম্পর্কে যার একদিকে 
শৃঙ্খলা বন্ধ, প্রয়োজনীয়, বাস্তবপীড়িত মূল্যবোধ, অন্যদিকে সমাহিতের ১5 ছজ্ঞরতা । 

থিয়েটারের মাধ্যম শরীর, যা সংযোগ-সঞ্চারকারী--অবশ্থই দর্শক ও পারফর্মারের 
অভিজ্ঞতা ও সম্পর্ক বিষয়ে--তা! এই প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে না। কারণ এই 
প্রকরণ পরবতী সমস্যার ছার উদঘাটন করে মাত্র । 

বরং, পাঠক, লক্ষ্য করুন এই প্রতিবেদনের শুঞ্চতে বণিত তিনটি “থিয়েটার? । যেহেতু 
পাঠক একজন নন, ধরে নেওয়া যেতে পারে «“আফিটাইপের+ সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে 
এই গবেষণার শুরুতে, আমরা শুরু করেছি শূন্য, অর্থাৎ বস্তহীন থেকে। পাঠকের 
স্থাবিধার্থে আমর? যৌথ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই । 





১, থিয়েটার শব্দটিই ব্যবহার করা হবে । কারণ 'নাটক* অর্থে নয় । 'নাটক+ এর. 
সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের একাত্মতা আছে । এখানে 'পারফরমে্স” এব অনুষঙ্গ প্রয়োজন । 

২, বোধগম্যতার তত্ব প্রচানের দায়িত্ব নেয় পারফর্মারের] | এক্ষেত্রে বোধগম্যতা বা 
একাধারে অপর পক্ষের মাধ্যম-সচেতনতা__তা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করছে পারফর্মারেরা, 
সমালোচকের1, এলিটের, কম্যুনিস্টের] এবং মধ্যবিত্ত খুর্জোয়ারা। এই তত্ব ফলে 
উপরিউক্ত শ্রেণীগুলির অবদমনস্পৃহাকে চরিতার্থ করে । 

£[006 0100:65960 1)9৬105 10061091122 092 20098 ০ 006 00075990£ 
8150 20006601089 80080611069) 215 62100] ০06 0620000,) 0608908%5 ০0£ 
06 000168560 2 78810 11611, 

৩, ডিভাইন কমেডি বা রক্তকরবী বা এই জাতীয় কোন কিছু সম্পর্কে এটি কোন 
বক্রোক্তি নয় । দর্শক ও অভিনেতার সংযোগ-ম্তরে শিল্পবোধ কোথায় এবং কিভাবে 
কাজ করে এটি সেই স্থত্রে। এর সঙ্গে নন্দনতত্বের কোন সম্প্ক নেই । 
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অন্তরিক সংযোগের সন্ধানে ৯৩ 


০৪0 06 60062060019 £:000 006 030006206 7060 006 10090381016 15819 
০০৪০৪ 200 91020 006 0০06৮ 00586 ০00০019 00. 00০ 8089০ 513815199 ৪2৫ 
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৫. “নসটালজিয়?' শব্দটিকে গৃহ্মৃখিতা অর্থে যদি মেনে নেওয়া! যায়। গৃহমুখিতা 
শব্দে অবস্থই শ্বতিকাতরতার তাৎপর্য নিহিত । 


৬, ক, 4১৮ 20551167558 005 0155551806 01/001916 ০৫ 1559010 5 10 
15015560005 002 0:02: 9£ 59093906559 10 1৬06৪ ৪ €০০০০৪এ 1০1০ 
0১০ 10510 ০ £:50508000 83 8%810950 08 06 16882191108 4৯0 
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খ. 4615 06100809006 09096 ড188015 1৩6০ 06 006 16005992৫--00% 
9015 00 006 00955103981 00৮ 2150 00, 006 £51061:10-1385001802] 16৬৩1 100. 


গ,* 4২০৮০ 01 005 12010558697, 19955 20৫ 15101900)61500 2 9120001100 
78600. 


৭. এমন মেলা যেখানে গণমাধামের দালালের1__টি, ভি-ক্যামেবা, ম্পূল টেপ, 
ভিডিও নিয়ে এবং ব্যবসারিক প্রয়োজনে ক্যাসেট, স্থপার ৮ মুভ ও ন্টিরিওফোনিক 
আযামপ্রিফায়ার হুড়মুড় করে ঢুকে পডেনি। 

৮* আমর] যতই শিল্পকল।, গ্রামীণ শিল্প, আদিবাপী শিল্প বলে চিৎকার করে যাই 
শা কেন | 
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১১, সমাহিত শব্দটির সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। বরং কছুট। ধ্যানমগ্ন 
আত্মস্থতার সম্পর্ক থাকা সম্ভব। 


বানানালাধি ও গণশিক্ষা ভাষ। 
তুবারকান্তি মথাপান্র 


পপকিং" নাম বদলে হল ৫বেজ্বিংং। এনিয়ে চীনে বাকৃ-বিতগ্র1 কতট। হয়েছিল অথবা 
আদৌ হয়েছিল কিনা জান1 নেই ; তবে বঙ্গদেশ হলে কাজটা সম্ভব হত কিন! সম্দেছ। 
পিকিং শব্দ সংস্কৃত কিনা ( অন্রশ্বার তো! আছে), সংস্কারের বা পরিবর্তনের মধ্যে কোন 
গুঢ় কারণ আছে কিনা, আদপে কোনো সংস্কার বাঞ্নীয় কিনা, এমনতর নান। প্রশ্নে 
সংস্কার-ইচ্ছাটাই বাতিল হয়ে ষেত। তাৎক্ষণিক অন্বিধার কথা চিন্তা! করে 
প্রয়োজনকে আমর] এভাবেই অস্বীকার করে এসেছি । অথচ আমরা চাই শিক্ষার 
প্রসার | 


এককালে শিক্ষা ছিল প্রয়োজ্জনীয়, আজ অপরিহার্ধ। ব্যক্তির উন্নতি, সামাজিক 
কল্যাণ, সভ্যত ও সংস্কৃতির বিকাশ শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়, একথা আমর জানি এবং 
মানি। ফলে শিক্ষাকে কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বয়স্ক শিক্ষা গণশিক্ষা 
জনসংযোগের মাধামে প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্ত আমর] চেষ্টাও করি । 

স্বাভাবিকভাবে আজ চাই সহজ, সরল ও সথনিি্ উপায়। ভাষা 'যহেতু শিক্ষণীয় 
বিষয়ের প্রধান বাকল? তাকে এড়িয়ে শেখানো যায় না। তাড়াতাড়ি অস্তত কাজ্জচলা 
গোছের ভাবে ভাষা আয়ত্ত হলে বিষয় শিক্ষার দ্রুত মনোষোগ দেওয়] যার-_এ কথাট। 
সবসময়েই মনে রাখতে হয় । কারণ ভাষা, যা বিষয়কে জানার উপায়, তার জন্তে বেশি 
সময় বায় করার মত অপর্যাপ্ত অবসর আর আমাদের নেই | শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিমাণ 
বেড়েছে, প্রথম শিক্ষার্থী আজ আর শুধু শিশুরা নয়, বয়স্করাও--যাদের সময়ের একান্ত 
অভাব। তাদের অনেকেরই লেখার আগ্রহ নেই, প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন খুব 
কম সংখ্যক। এদের সবাইকে শিক্ষিত করে তৃলতে হুলে,তীাদের পক্ষে অপরিহার্য জানে 
অভিজ্ঞ হতে সাহাধ্য করতে চাইলে, ভাষা শিক্ষার সহজ উপায় ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

যনে রাখতে হুবে, বয়স্কের সম্বল অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা_নিত্য ভাষা ব্যবহারের 
বাধ্যবাধকতা । অন্থকরণ ও অন্গসরণের মাধ্যমে মুখে মূখে চলে তাদের ভাষাচর্চা ও 
শিক্ষা। ব্যাকরণ তীরা জানেন না, কিন্ত ব্যবহার করেন, যেমনভাবে শিখেছেন, 
জেনেছেন এবং অভিজ্ঞতা থেকে ধরতে ও বুঝাতে পেরেছেন সেভাবে | এতে ভূল বা 
ক্রটি থাকতে পারে কিন্ত এই শেখা ও ব্যবহারের মধ্যেই একট নীতি ও রীতির ইঙ্গিত 
আছে যা প্রকৃতপক্ষে ভাষার প্রকৃতিগত নিজগ্ব টৈষিষ্্য | এই €ৈশিষ্ট্যকে রক্ষা! করে 

তাকেই উপাস্র হিসেবে গ্রহণ শিক্ষার্ন কাবজ্জকে ত্বরাপ্িত করতে পারে । 


বানানবিধি ও গণশিক্ষা ৯৫ 


ভাষা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেই ব্যাকরণের জন্ম। আধুনিক-পূর্ব যুগে মূলত 
তারই সুরে ধরে ব্যাকরণ রচিত ভয়েছে বারে বারে। বার বার যেটা ঘটেছে তা 
অস্বীকার করতে চাই বলেই বিপত্তি ডেকে আনি, সংস্কারের বিরোধিতা করতে পিছপা 
কই না। মনে করি বাকরণ এক শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করে, যা ধর্মোপদেশের মতো! 
অভ্রান্ত এবং অপনিবর্তনীয় । কিন্তু ব্যাকরণ ধর্মগ্রন্থ ও নয়, মহাপুরুষের দেওয়! আখবাক্যও 
নয়। সাধারণ লোকের ব্যবহ্থারে নিহিত ভাষার বৈশিশ্ল্যমাত্র । তার কাজ ভাষার প্ররুতি- 
নির্দেশ এবং তার শুচিতা রক্ষা । নিত্যপরিবতিত হুলে তা যেমন ক্ষতির কারণ হয়, 
তাকে চির-অপবিবর্তনীয় ভেবে নিলেও তা তেমনি ক্ষতিকারক । 

প্রথম যেদিন ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল, লোক-সাধারণের 
ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য দিয়েই সেরূপ পেয়েছিল । আঙ্গ তা পঠিত বা অনুত্থত হয় না, 
কারণ ভাষার রূপ ও প্রকৃতি তারপর বহু-পরিবতিত হয়ে গিয়েছে । বর্তমানের রাঁতির 
সঙ্গে তাব কোনো ক্ষীণ যোগন্ুত্র থাকতে পারে, কিন্তু তা শুধু বিশেষজ্ঞের গবেষণার 
খোরাক হয়ে আছে। পাণিনিকে (শ্রীঃ পূঃ «ম শতক) আমরা মানি এবং মেনে চলা উচিত 
মনে করি । কিন্তু সেই পাণিনি তে] বৈর্দক ভাষার ব্যাকরণকে অভ্রাস্ত বলে মেনে 
নিতে পারেন নি। আজ আমন] সংস্কৃত ভাষার প্রতি ষে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করি, 
পাণিনির বৈদিক ভাষার প্রতি ততটা শ্রদ্ধ৷ ছিল না বলেই কি আমাদের বিশ্বাস? তিনি 
তো ব্যাকরণ রচনার সময়ে সমসাময়িক ভাষার প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। 
সে-ভাষার বৈশিষ্ট্যে বৈদিক ব্যাকরণের যেটুকু অস্তিত্ব ছিল শুধু সেটুকুই মর্যাদ। 
পেয়েছিল তার বিধিবন্ধতায়। যা অপ্রচলিত তা বঞ্জিত হয়েছে, য! প্রচর্পিত তা-ই 
হুরেছে গৃহীত-_এভাবেই রচিত হয়েছিল “অগ্রাধ্যায়ী' । ভাষার প্রকৃতি বদলায় কিন্ত 
তার ব্যাকরণ অপরিবতিত থাকে, এমন বিশ্বাসের পরিচয় অন্তত পাণিনি রাখতে পারেন 
নি। কাত্যায়ন (শ্রীঃ পৃঃ ৩য়) ও পতঞ্জলিও (খীঃ পৃঃ ২য়) পাশিনির ধারাকেই 
অব্যাহত রেখেছিলেন । অপ্রচলিত বৈশিষ্ট্য অন্ুক্ত থেকেছে তাদের রচিত বিধিতেও। 
রামমোহণের “গৌড়ীয় ব্যাকরণ?ও (খ্রীঃ ১৮৩৩ ) সেকাঙের বাংলা ভাষার রূপ ও প্রকৃতি 
নির্ভর । এগ্রন্থের ভূমিকা লেখার স্থষোগ তিনি পান নি, কিন্তু ব্যাকরণের মধ্যেই 
সংস্কৃত ও বাংল! ভাষার যোগ সম্পর্কে একট] ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন £ 

'গেঁড়ীয়ের| সংস্কৃত ব্যাকবণাচ্ছসারে তাহাদের অক্ষর সকলকে ৩৪ হলে এবং ১৬ 
স্বরে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্ত ইহার মধ্যে অনেক অক্ষর গোড়ীষ ভাষাতে উচ্চারণে 
আইসে না, কেবল সংস্কৃত পদের ব্যবহার ভাষায় যখন করেন, তখন এ সকল অঙ্গরকে 
লিখিবার প্রয়োজন হয় ।' 


৯ঠ 


বাংলা ভাষায় অব্যবহত ধ্বনিগুলি (“৭ য় বব, খ ধা! ৯, ৯৯ অং অঃ এই কয় অক্ষর 
সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না”) তার ব্যাকরণে স্থান পেয়েছিল 
বাংলায় “সংস্কৃত পদ ব্যবহারে" সময় এগুলিকে গলিখিবার প্রয়োজন হয়” বলে। 
বাংলাভাষার “সংস্কৃত পদ' এখনও ব্যবহৃত হয়, চিরকালই হবে | 'গোঁড়ীয় ব্যাকরণ+ও 
অপরিবন্তিত রূপে গৃহীত হবে কিনা সেটাই বিচার্ধ । এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্তে 
বর্তমান কাল পর্ধস্ত অপেক্ষা করতে হুল না। বিদ্যাসাগর বাংল! ব্যাকরণ রচনায় 
উৎসাহিত হুলেন না বটে, কিন্তু ণবর্ণ পরিচয়* প্রথম ভাগেই সংস্কৃত অক্ষরগুলির 
ছু'একটিকে বিসঙ্জিত করে ( খ, ৯৯) বাংলা ধ্বনিরূপ জ্ঞাত নতুন বর্ণ (ড়, চ, খণ্ডত ) 
সংযোজন করলেন। সংস্কারের একটা দিক এ পর্যন্ত এসেই থেমে থাকল। কারণ 
স্থনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায় তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংন্বত ব্যাকরণ অনুসরণ করলেন, 
অসংস্কৃত শব্দের নতুন বিধি রচনা করেও অনৈতিহাসিকভাবে বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যকে 
সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাচে ফেলতে চাইলেন । 

বিষ্যাপাগর ও স্থুনীতিকৃমার, এদের মধ্যবর্তী অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ব্যাকয়ণ না 
লিখেও বাংল ভাষার রূপ ও প্রকৃতির নান! সত্য-পরিচন্ নান! নিবন্ধে উন্মোচন করলেন। 
সংস্কারের নান! দিক তীর হুমন্ত্রণায় উম্মুক্ত হল। রামমোহনের ভাবনার জবাবও মিলন 
তার চিন্তায় £ 

বন্তত প্রত্যেক ভাষার নিজের একট] ছাচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে 
সংগ্রহ করুক, নিজ্বের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার স্থবিধামতো৷ বানাইয়া লয়। 
লয় । সেই ছাচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছণচেই তাহার পরিচয় । উহ ভাষা 
পারি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাচেই চতুর ভাষাতত্ববিদের 
কাছে হিন্দির বৈমাক্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে । * ** বাংলায় সংস্কৃত 
শব্দ ক'ট। আছে, তাহার তালিক! করিয়া বাংলাকে চেন! যায় না, কিন্ত কোন্‌ বিশেষ 
ছাচে পড়িয়া! সে বিশেষরূপে বাংল! হইয়1 উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার 
আমদানিকে কী ছাচে ঢালিয়! আপনার করিয়! লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার ছন্ত বাংল! 
ব্যাকরণ। (বাংল! ব্যাকরণ, শব্দতত্ব) রবীন্দ্রনাথের আলোচন]। থেকে স্থুনীতিকুমারের 
সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কিছু মতামতও কারণসহু পাওয়1 গেল ঃ 

বাংল] ব্যাকরণ ষে প্রায় সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্ত তাহার! 
বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তিন সঙ্গে গন্ভত সংখ্যাতেও লমান বলিতে 
চান। 

সংস্কৃতভাষার সম্প্রধানকারক বপিষ্না একট! স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার 


বানানবিধি ও গণশিক্ষা ৯৭ 


প্রমাণ । বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত । তবু সংস্কৃত 
ব্যাকরণের নজরে যদি বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান করিব জবরদস্তি করিয়। চালাইতে 
হয়, তবে এ-কথাই বা কেন না বল! যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে । ( বাংল! ব্যাকরণ, 
শব্দতত্ব ) 

এভাবে বাংল! ও সংস্কৃতের গরমিলের এবং আপাতমিলের অজন্র উদাহরণ দিয়ে 
তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বাংল ব্যাকরণের প্রকৃত রূপ স্থ্বদ্ধে সকলকে সচেতন 
করলেন। 

কিন্ত ব্যাকরণ তো শিশু-শিক্ষার্থীর পথ্য, চাপে পড়ে অনিচ্ছাসত্বেও যাদের অনেক 
কিছু গিলতে হয়। স্ৃতরাং সমন্া! থাকলেও তাদের নিয়ে অস্থ্বিধা হয় না তেমন। 
অস্থুবিধা দেখ দিল শিক্ষিতজ্রনের ক্ষেত্রেই । ছুবেলা ধাদের লেখাপড়া নিয়ে থাকতে 
হয় বানান নিয়ে তার) পড়লেন বিপদে । বানান নিয়ন্ত্রিত হয় ব্যাকরণ দিয়ে । বানানে 
বৈষম্য ব্যাকরণের কারণে । ব্যাকরণ ন! মেনে চলল বানানে বিশৃঙ্খল! । উপযুক্ত 
ব্যাকরণের অভাব এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অস্থবিধার কারণ হল। 

রবীন্দ্রনাথ, ধিনি ভাষা-ব্যবহারে নৈরাজ্য অপছন্দ করেন সবচেয়ে বেশি, নিজের 
প্রয়োজনে বানানের একট] খসডা1 বানালেন । এতেই সন্তষ্ট না হয়ে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের তৎকালীন উপচার্ধ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাম্নকে বানান সংস্কারে ব্রতী হতে 
তিনি উৎসাহিত করলেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে পরিভাষা! সমিতি' গঠন করে 
বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষা! রচিত হুচ্ছিল। তারই কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে আরও 
পাঁচজনের নাম যুক্ত করে গঠিত হুল “বানান সংস্কার সমিতি” (১৯৩৫ )। সমিতির 
প্রস্তাব অনুসারে “বাংল! বানানের নিয়ম* প্রকাশিত হুল (১ম ও হয় সংস্করণ ১৯-৬; ৩য় 
১৯৩৭ ) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে । রবীন্দ্রনাথ এই চেষ্টাকে স্বাগত জানালেন, “বানানে 
নিয়ম'-এর বিধিগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে মন্তব্য করলেন, এই 
“ত্িধাগ্রন্ত মধ্যপথে' ব্যাপারট1 থামবে না । দ্বিধা ঘুচিয়ে তিনিই নি্ন্থ লেখায় আরও 
কিছু সংস্কার প্রবর্তন কয়লেন। 

শুদ্ধ বানান জানার আর একটি ক্ষেত্র অভিধান। বানানের নিয়য এর নীতিগুলি 
তাতে উদ্ধৃত হুল, কিন্ত উদাহুরশগুলি ছাড়া নিয়ম অনুযায়ী বানান উল্লিখিত হলনা 
বাংল! ব্যাকরণের মতো৷ তাও হুল অসম্পূর্ণ । 

বানান লোকে শেখে, দেখে অথবা ব্যাকরণের নিয়ম জেনে | ব্যাকরণ থাকল শৈশব 
কৈশোরের পাঠ্য হয়ে, দেখার ক্ষেত্র পত্রপত্রিক, গ্রন্থ এবং প্রামাণিকভাবে রবীন্্র- 
সাহিত্য । রৰীঞ্নাথের অনুসরণ গ্রন্থ ও পন্রপত্রিকার বানানে প্রভাব বিস্তার করল» 
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নিয়মভাঙা বানান প্রচলিত হুল সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে। তার কারণ অবস্তা শুধুই রবীন্্র- 
প্রভাব নয়, রবীন্দ্রনাথ অনুস্থত নীতি, যা বাংলাভাষার প্রকৃতির অন্থদারী | 

ব্যাকরণের নিয়ম যখন ষনে পড়ে না তখন অভ্যাস ও দেখার প্রভাবের সঙ্গে 
প্রভাবিত করে উচ্চারণরীতি। কোনে দেশের ভাষাই পুরোপুরি উচ্চারণাঙগগ নয়; 
তবে উচ্চারণ থেকেই বানানের জন্ম বলে সব ভাষাতেই বানান কমবেশি উচ্চারণের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে । স্থতরাং বানান যদ্দি যথাসম্ভব উচ্চারণাস্গ হয়, বানান নিয়ে 
জটিলতা, বানানতূলেন সম্ভাবনা, স্বাভাবিকভাবে কমে যায়। ববীন্দ্রনাথ এই আদর্শ 
দিয়ে চালিত হয়েই বানান সংস্কার করেছিলেন । এই পন্থা ষে ভাষাবিজ্ঞান সম্মত 
তাতে সন্দেহ নেই । তবুও অনেকে আজও এই নীতির বিরোধিতা করে থাকেন। 
তাদের যুক্তি কোনে নীতিভিত্তিক নয়, দু-একটি দৃষ্টাস্ত ভিত্তিক । যেমন, ইংরেঞ্জি 
ভাষার বানানে অনৈক্য আছে এবং সেই অনৈক্য দুর করার ঢেষ্টা বিশেষ ফলপ্রলু 
কয় নি, স্ৃৃতরাং ব|ংলা ভাষার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা নেই। ইংরেজি ভাষার 
ক্ষেত্রে সংস্কার-চেষ্টা বিশেষ সফলতা অর্জন করেনি বলে বাংলাভাষার ক্ষেত্রে তার 
প্রয়োজনীয়তা নেই এমন ধারণা-পোষণের মধ্যে আর যা-ই থাক যুক্তি নেই। বরং 
সেই অভিজ্ঞত1 থেকে সংস্কারের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনটাই বোধহয় উদ্দেশ্তা হওয়া 
উচিত ছিল। যাই হোক, তারা একথাও তুলে থেতে চান যে পৃথিবীর সব ভাবারই 
সংস্কার অল্পবিস্তর হয়েছে এবং হচ্ছে। 

ৰাংল৷ বানানের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলার যূল কারণ হয়ে দাড়িয়েছে বাংল! ব্যাকরণ 
ও বাংল! বানানের নিয়ম পুশ্দিকা। ব্যাকরণ অসম্পূর্ণ এবং অকারণ জটিল। বানানের 
নিয়ম পুস্তিকায় গৃহীত নিয়মগ্ডলি অপূর্ণাঙ্গ এবং বিকল্প-ব্যবস্থার ছার! অনর্থক অতিরিক্ত 
ভারাক্রান্ত । তাছাড়া কিছু কিছু নিয়ম প্রচলিত হলেও কিছু নিয়ম পালনে আমরা 
আজও উৎসাহিত হই নি, এমন কি অভিধান সংকলকেরাও হন নি। 

নিয়মের জটিলতা দূর করে বানানকে যথাসম্ভব উচ্চারণান্থগ করলে ভাষাশিক্ষা 
প্রতিবন্ধকত৷ অনেক পরিমাণে দূর হয়। এখানে যথানস্তব কথাটি গুরুত্বপুর্ণ স্থতরাং 
কোনে অবস্থাতেই উপেক্ষনীয় নয় । কারণ, উচ্চারণ অন্থয়ারী বানান কখনো কোনো 
ভাষায় সম্ভব হবে না। উচ্চারণ থেকে বানানের স্থষ্টি বলে এবং উচ্চারণ দিয়ে বানান 
নিয়ন্ত্রিত হয় বলে উভয়ের যথাসাধ্য যোগ বাড়তি পরিশ্রষৎ অনর্থক সময়বায় এবং 
অকারণ জটিলত! থেকে আমাদের রক্ষা করে। 

পদ্ধতি যত লুজ হুবে উপায় ছেড়ে বিষয়ের গভীৰে প্রবেশ তত তাড়াতাড়ি কর! 
যাবে। স্বতরাং সব ধরনের শিক্ষার্থীর পক্ষেই সহন্ব পদ্ধতি শ্রেষ্ঠ উপার। কিন্ত 


বানানবিধি ও গণশিক্ষা ৯৯ 


বর্তমানে সহ্জ পদ্ধতির কথ! আমাদেব ভাবতে হুচ্ছে অন্ত আরও একটি কারণে। 
সভ্যতার বিকাশ ও শিক্ষার বিস্তার এখন সব মতাবলম্বী লোকেরাই চান। শিক্ষার 
প্রসার যেমন শিশুশিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে হবে, তেমনি অশিক্ষিত বয়স্ক জনকে 
তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা শিক্ষিত করার দ্বারাও করতে হবে। সে উদ্যোগ শুরু 
হয়েছে, কিন্তু বানান, যা ভাষার শরীর, তার সংস্কার না করেই। 

গণশিক্ষা জনসংযোগ ইত্যার্দির প্রতি আমর] যত বেশি নজর দেব ভাষার দরলতা, 
বানানে সাম্য ও সরলতার প্রয়োজনীয়তা ততই অন্থভব করতে বাধ্য হব। কারণ, 
অশিক্ষিত ও স্বক্পশিক্ষিতের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সহজ পদ্ধতি ছাডা সম্ভব নম্ব। শিশু 
মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শা হয়ে কোনো ক্রমে রক্ষা পেতে পারে। শিক্ষিতজন যেমন চলছে 
তেষনিভাবে কাল কাটিয়ে সমস্ডা এড়িয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু বয়স্বজ্নের পক্ষে 
জআটিলত1 সত্বেও ভাষা! আন্বও করার সময় নেই, ইচ্ছাও নেই | প্রসোজনীয়ত। সন্বন্ধেও 
তার] সবসময় সচেতন নন। সুতরাং তাদের শিক্ষিত করতে আন্তরিকভাবে চাইলে 
সহজ পদ্ধতি গ্রহণ ছাডা উপায় থাকে না। 

সমস্যাটা! ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হুচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সময়ে গছ্যোর 
ব্যাপক ব্যবহারে বানানে কিছুটা সাম্য ছিল। কিন্তু চলতি বাংলা, মুখের ভাষা, যতটা 
প্রয়োজনীয় ততটাই স্ষেচ্ছাচারমূলক। মুখের ভাষার সঙ্গে তাল রেখে বানান বদলালে 
বানান-এর নিত্য ও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, য! শিক্ষার কারণেই কাদ্য নয়। সেম্জন্যেই, 
আঞ্চলিক ভাষা সত্বেও যেমন একট1 আদর্শ কথ্যরীতি (5680810 €০11০৭0121 
৭191606) আময়া কথাবার্তা ও আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার কার, তেমনি নান] উচ্চারণ- 
রীতি সত্বেও একট! আদর্শ বানানরীতি অনুসরণ করাট। অপরিহার্য ছয়ে পড়েছে। 

অনেক সংস্কারপস্থীর মতে সাধু ভাষা থেকে কথ্যভাযার পরিবত্তনট1 যেহেতু মূলত 
বিশেষণ, ক্রিয়া ও অনুসর্গ-ঘটিত, স্থতরাৎ সংস্কারটা এই তিন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকলেই 
সমাধান এসে বাবে । তাতে সমাধানের অনেকট। ক্ষেত্র রচিত হবে সত্য কিন্তু পুরে 
সমস্যার ক্ষেত্র এ-টুকৃত্ডেই সীমিত নয় । 

তৎসম শব্দের বানান প্রায়শ নির্দিষ্ট হলেও সর্বত্র নয় । অনেক শব্ষে হুম্ব ও দীর্ঘ 
ই বা উ-র বিকল্প বানান অভিধানে গৃহীত । নতুনত্বের মোহে আমরা উভয় বানানকেই 
প্রশ্রয় দিয়ে থাকি (সুচি-সথচী )। কখনো কখনো দ্থশ্বরের প্রভাবে হ্ন্বন্বরের বূপাস্তরী- 
করণ স্থায়ীয়প লাভ করে (টী|টি) কখনো আবার হৃত্বশ্বর প্রবণতার অভিধানে 
অগৃঙ্হীত বানানও ব্যবধ্ত হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে যায় । অনুক্ত অর্থে উহ বানান বাংলায় 
এ-ভাবেই এসেছে এবং ব্যাকরণ সম্মত উহ বানান বোধহয় রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই 
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সর্বশেষ দেখা! যাবে । উহ বা ছাত্রী (মহিল! ছা অর্থে) ব্যাকরণের শাসন না ষেনে 
বাংলাভাষায় যেভাবে এসেছে সেভাবে না৷ হোক, বিকল্প বিধান বর্জন করেও তৎসম 
শব্দকে বাংলা অভিধানে স্থান দেওয়! যেতে পারে । প্রশ্ন উঠতে পারে, বিকল্প বর্জনের 
সময় দীর্ঘদ্ধর গ্রহুণীয় নয় কেন, অর্থাৎ “সুচির পরিবর্তে “থচী” বানান--বিশেষ 
দীর্ঘ-ঈ-কার লেখ! বখন সোজা (আমরা তো সহুজ্জ করতেই চাই ) এবং বৈজ্ঞানিক- 
রীতি সম্মত। কিন্ত এতিহাসিক কারণেই তা সম্ভব নয়। ভাষাবিজ্ঞানের মূল কথা 
প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করা এবং তাকে যথাসাধ্য গুরুত্ব দেওয়া । উনিশ শতক থেকে 
এতাবৎ দীর্ঘস্থরের হ্হ্বদ্বরে রূপাস্তর, পরিবর্তন, বিবর্তন ঘটেছে, বিপরীত ব্লীতি কখনে! 
দেখা যায় নি? স্থতরাং হুন্বধ্বনিই বাংলাভাষার স্বীকৃত ধ্বনির মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য । 
উচ্চারণ-প্রবতাতেও তার সাক্ষ্য মেলে, কারণ বানান ও ধ্বনির সমতারক্ষা 
ভাষামান্রেরই বৈশিষ্ট্য । উচ্চারণ-প্রকৃতি বদলায়, কখনে। আবার আপাত ঠবপরীত্যও 
ডেকে আনে, কিন্তু তুম্বত্বরকে দীর্ঘস্বরে পরিণত করার প্রৰণত। আজও দেখা যায় 
নি। 

একজাতীয় তত্সম শব্দের বেলায় আরও জটিল সমস্য] দেখা দিয়েছে । ইন্-ভাগাস্ত 
এই শবগুলির রূপপরিবর্তন বাংলা বানান ভুলের অন্ততম কারণ। মন্ত্রিন্, সহযোগিন্‌, 
প্রতিষোগিন্, উপকারিন্‌ ইত্যাদি শব্দ সংস্কত; বাংলায় তাদের রূপ মন্ত্র, সহযোগী, 
প্রতিযোগী, উপকারী । সংস্কৃত নিয়ম মেনে এই শব্দগুলি থেকে মন্ত্রিসভা, সহষোগিবুন্দ, 
প্রতিষোগিবুন্দ, সহষোগিতা, প্রতিযোগিতা, উপকারিতা ইত্যাদি শব বাংলায় 
প্রচলিত। কোন্‌ কোন্‌ শব্দ ইন্ভাগাস্ত, কখন তাদের দীর্ঘন্বর হুত্ব হয়ে যায় জানা 
না থাকায় 'প্রতিষোগীতা, সহযোগীত।' ইত্যাদি বানান চোখে পড়ে। উপযোগী, 
প্রতিযোগী ইত্যাদি শব্দকে বাংলা শব্দ ধরলে উপষোগীতা, প্রতিযোগীতা, মন্ত্রীসভা 
ইত্যাদি বানান লেখা বায় । তা না হলে মগ্ন ইত্যাদি শবের অস্তিত্ব বাংলাতেও 
্বীকার করতে হয় অথবা! সমাসের ক্ষেত্রে বাংলামতে দীর্ঘ ঈকার যুক্ত করার বিধি মেনে 
( মন্ত্রীদভ! ) প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে 109] 0:05 হিসেবে উপযোগিতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি 
জেখা যায়। কিন্ত কোনে। কোনো ক্ষেত্রে হুন্বত্বর কোনো ফোনে ক্ষেত্রে দীর্ঘন্বরকে 
শ্বীকৃতি সমাধানের পথ হতে পারে না, জার দীর্ঘন্বরের স্বীকৃতি তো ধ্বনিম্বভাবের 
বিরোধিতা । ব্যাপক সংস্কার ধ্বনিশ্ষভাব বিরোধী হলে সংস্কারের উদ্দেশ্তই তো ব্যর্থ 
হয়ে যায়। 

তন্তব শব্দের ক্ষেত্রে মূলানুগ বানান নিয়ে একসময়ে তুমুল বিতর্কের স্থতি হয়েছিল । 
কিন্ত দেবপ্রপাদ ঘোষ ও ললিত কুনার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা ও চেষ্ট। সত্বেও «বানান 
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বর্ণন, সোণ1/ন্বর্ণ, কাণ/কণ বানান চলেনি, সৃতবাং পুজো, পুব-এর বেলার আর তাদের 
পথ অন্থসবণ ন। করে রবীন্দ্রনাথকে মান্য করলেই বাংলাভাষার প্রকৃতিটিকে যান! হয় । 

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে সমস্যা। মূলাচ্ছগ উচ্চারণ ও গৃহীত বানান নিয়ে । প্যারিস 
ও পারী উভম্ব রূপে আবির্ভূত হলে শঙরটিকে চেন! দায় হয়ে ওঠে যনে হয় শহর তো 
একট নয়, ছুটে! ; স্থৃতরাং গৃহীত উচ্চারণের ও বানানের সঙ্গে সঙ্গতি বক্ষ! করে নবাগত 
শবের বানান নির্ধারণ করাই উচিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় । 
পরিভাষ! সংগ্রহ ও রচনার কাজে আমর] বিশেষ মনোযোগী । ভারতীয় সব ভাষাতেই 
বোধহয় তার সমান তোড়জোড় চলছে । তার নীট ফল একটি শবের যোলটি না হলেও 
অন্তত কয়েকটি শব্দে বূপাস্তর | এতে 01909] 2905:8600 এর কাজ ত্বরান্বিত 
হয় অথবা ব্যাহুত হয় একটু ভেবে দেখ! দরকার । একটি পরিভাষা ষদ্দি ভারত জুড়ে 
গৃহীত হত আশাকরি সর্বভারতীয় শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে অনেক অনর্থ থেকে রক্ষা 
পাওয়। ষেত-__-গণশিক্ষার প্রসার এবং জন-সংষোগের পক্ষেও তা সবিধার কারণ হুত। 

শব্দমাত্রেই তার পরিচিত আকৃতিতে অখমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে । নানা 
বেশের মতো! নানা বানানে গার আবির্ভাব তাকে সহজে চেনায়, সঠিক চেনায় বাধা 
কষে দাড়ায় । শিক্ষা বত হল্প, শিক্ষার সঙ্গে যোগ যতটা ক্ষীণ, এই চেনার ক্ষমতা ও 
সম্ভাবনা! তত কমে যায়। “রঙ্গীন ছবি কথাটা হয়তো ছবির বর্ণাঢ্যতার ইঙ্িত 
দিতে পাৰে, কিন্তু “রঙ্গীন রং অথব। “বঙ্গ” কোনোটিকেই বিশেষভাবে জানাতে পাবে 
না1া। বডিন দিনের ভাবনা যদি আমরা ভেবেই থাকি, একের ভাবনা! সহম্রের কাছে 
সঠিকভাবে পৌছে দেবার ইচ্ছা! যদি আমাদের জেগেই থাকে, জনসমুন্রে জোয়ার 
তোলার আকাংক্ষা যদি দেখা দিয়ে থাকে, তবে সহজ বানানে, বিকল্পহীন বানানে, 
যথাসম্ভব উচ্চারপণডিত্তিক বানানে তা করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে । 
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আমার প্রবন্ধের শিরোনাম যে একটা সমস্ত! হতে পারে সেকালের কবিদের তা জান! 
ছিল বলে মনে হয়না । কবির! কবিতা রচনা! করেন পাঠকের জন্তে। পাঠকের 
তৃপ্তিই তাদের লক্ষ্য ছিল। কিন্ত আধুনিক কবিতা! রচিত হয়েছে অন্তকালে। রবীন্দ্রনাথ 
যে বলেছিলেন, “লেখকের প্রধান লক্ষ্য পাঠক সমাজ*_-কথাট1 'নেকেই মনেতে 
চান না। অনেকে বলবেন লেখকের রচনার উচ্ছ্বাস আত্মগত, পাঠকের] তা আড়ি 
পেতে শুনে থাকেন। পাঠকের সঙ্গে কবিকর্মের সংযোগ কিভাবে ঘটতে পারে সে 
নিয়ে তর্কবিতর্ক হরেছে অনেক- এখনও সে তর্কের অবসান হয় নি। কিন্ত সেকালে 
কবিতার চেহারাটা ছিল একটু অন্যরকম । কবিতার আনন্দষজ্ঞে গান, নাচ, দৃষ্ঠ 
সকলেরই অবারিত দ্বার ছিল। আধুনিক কবিতা! গান থেকে বিচ্ছিন্ন । এবং তা পাঠ্য । 
সেকালে কৰিত। ছিল মিশ্র । সেকালের অধিকাংশ কবিকর্ম শ্রোতার চোখ, কানকে 
মান্ত করেছে । কবিদের সংযোগের কথা বিশেষ ভাবতে হয় নি। কবিতার ফর্মটাই 
এমন ছিল যা শ্রোতাকে মুহুর্তে অন্তরঙ্গ করে নেয়। 

কবিতার সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার যোগ ঘনিষ্ঠ । এই উৎপাদণ ব্যবস্থার পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়ে সমাজ গড়ে উঠেছে । সেই সমাজের চাওয়া-পাও্র! নিয়েই কবির কথিকর্ম। 
এমন বিষয় কবির] গ্রণ করেন যার চাহিদা সমাজ্জের কেবল একজনের নয়--সমহির | 
মধ্যযুগে বাংল! সাহিত্যে এই সমন্টির আশা আকাজ্ফার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। স্থৃতরাং 
সংযোগের সমস্যা আলোচন1 কালে বিষম্বকে বাদ দিযে কেবল ফর্মের প্রতি মনোযোগী 
হওয়ট। সঙ্গত বলে মনে হয় না। তাছাড়া কবিতার দেহ ও আত্মা অভিক্ন। আমি 
এই আলোচনায় উভয় দিকেই লক্ষ্য রেখেছি। 

কোনো কোনে কবি সেকালেও এমন কিছু রূচন| করেছেন যা গবরলে' বুঝতে 
হবে। মন্ত্র তন্ত্র এবং মন্ত্রত্ত্রঘেষা রচন] বিশেষ গোষ্ঠির জন্যে । রূপক, পারিভাষিক শব্দ 
(সন্ধা! অথবা সন্ধ্য! শব্দ/পংক্তি ) এসব রচনার প্রচুর । হুরপ্রসাদ শান্্রী মশায় “বেশের 
মেয়ে” উপন্থ!সে লুইপাদের কীর্তন শুনিয়েছেন--শ্রোতাও ছিল মোটামুটি । কিন্তু এ 
কীর্তনের অস্তঃপুরে কজন পৌছতে পেরেছিলেন আমার সন্দেহ আচে। কিন্তু আউল- 
বাউল-কঠাভঙ্ঞ: সঙ্গীত এই জাতীয় নয়। এর] যে রূপঞ্চের আশ্রয় নিয়েছে সে রূপক 
একেবারে ঘরের, হার সঙ্গে মাচ্ছষ ঘনিষ্ট । চর্যাগীতিতেও পণ্িচিত বূপক আছে 
এবং তারই ধারান্রোত হয়ত আউল-বাউল ইত্যাদি সঙ্গীতে মিশেছে । এমন কি 
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ববীন্দ্রনাথেও তান্ব ধ্বনি শোন! যায়। সেদিক থেকে এসব গানের শ্রোতাসংযোগ ঘটত 
পন্দেহ নেই। চর্যার মিষ্টিক আবেদন আর বাউলের মিটপিজম এক জাতীয় কিনা 
আমার দন্দেহ মাছে । বাউল সংসারকে অপার ঘোষণা! করতে গিয়ে সংলারের 
মায়ামোছের কথ! বলেছেন, কখনও কখনও মায়্াযোহের বন্ধন-উত্তীর্প এ অচিনপুবের 
নেশ। শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে নিশ্চই । সেই অচিনপুরের সীমার প্রতীক নারী-পুরুষ । 
এই প্রতীকের মূল্য শ্রোতার কাছে অনেকথানি। 

যাই হোক আমাদের মধ্যযুগের সাঠিত্যের যে বিশিষ্ট দুটি ধার! তার সন্ব্ধে 
আলোচনা করি। মঙ্গলকাব্যে পাই-_ 

শ্রবণ মঙ্গল কথ! দেবীর পুঞ্জায় গাথা 
বিপদে পরম প্রতিকার । 
এই ব্রত-ইতিহাস শুনিলে কলুষনাশ 
কলিকালে হুইলে প্রচার ॥ 

এরপর নারদীয়পুবাপের ধোহাই দিষে কৰি কপিকালেন্ কাহিনী শুনয়েছেন। সেখানে 
আশার বাণী নেই । মহীপাল নী? হবে, লোক ছুবে ধর্মে পরান্ুখ এবং বেধের নিন্দা 
একালের বৈশিষ্ট্য হবে। পরপীড়া, কৃতস্বতাঃ অধর্মঃ অপাত্রে মান আর কুগবধূ স্বতন্ত্র হবে। 
বিষ্ঞায় মতি হবে না । ভিজেবা শৃত্রের আচরণ করবে। নিষিদ্ধ মাংসে অভিরুচি, ব্রাহ্মণে 
অশ্ুচ, লোভ, পরানের প্রতি আগ্রহ দেখা দেবে। ব্রাক্ধণ অভব্য হবে । লোহা; লাক্ষা, 
লোন দ্রব্য বেচে প্রচুর ধন সঞ্চিত করবে । শুদ্রের শিষ্য হবে ব্রাহ্মণ । লোক হবে ভিক্ষা- 
জীবী। অকালমরণ, ভুভিক্ষ, ব্যাধি,শোক লেগে থাকবে । পরকে হিংসা! করবে এবং আত্ম- 
ঈাঘায় মুখর হবেমাহুষ। পুত্র পিতাকে হিংসা করবে,ছাত্রর! গুরুকে ছিংসা করবে । রাজা 
প্রজাকে পীড়ন কৰে অর্থ আত্মসাৎ করবে । প্রজার পালিয়ে ষাবে। ব্রাহ্মণ মৎস্য, মাংস 
খাবে। পাচ বছরেই নারী গর্ভবতা হুবে ইত্যাদি। সমকালীন জীবনের এই টদপ্ঠের চিত্র 
মান্থবকে পরকাল সম্বন্ধে উৎসাহিত করে সন্দেহ নেই। কবিদের যাবা পোষ্ট। ছিলেন 
তার! সম্ভবত এই-ই চেয়েছিলেন। মানুষ ভূলে থাক তার বর্তমান কালের কথা-_- 
কেনন] বর্তমান তে! এই । এই বর্তমানকাল কেচায় বলুন? আমাদের প্রশ্ন, এসব 
কথা নিধিচারে যেনে নিল কেন শ্রোতারা? প্রতিবাদে মুখর হন্ব না কেন মাস্ুষের 
ভাষা? তখন বুঝতে পারি, এ সবের উপর প্রলেপ আছে ধর্মের__যে ধর্ম ভয় ও 
ভীতির যন্ত্র। “কননা! লোকাচারকে যি মেনে নিই, যাকে রঘুনন্দন শাস্ত্রের বন্ধনে 
বেঁধেছেন, তাহলে একেই সত্য বলে যানতে হুয়। অবাধ বিশ্বাসে সাধারণ মানুষ 


তখন একেই সত্য বলে গ্রহণ করেছে। 
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কিন্ত এছে৷ বাহা, মঙ্গ্কাব্যগুলিতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কথা আছে। 
আছে দেশ-কালের কথা। আমর! আশ্চর্য হয়ে বাই কবিদের দেশ চেতনা সন্বন্ধে। 
সমাজের রীতিনীতি, চাল চজ্ন, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ভালোবাসা-মমতা, স্মেছের সুন্দর 
উদ্ঘাটন মঙ্গলকাব্য। আমর! আমাদের পেয়ে যাই মঙ্গলকাব্যের বিবরণে । কেবল 
তাই নয়, দেশের পশুপাথী, গাছ-গাছালির যে তালিকা মঙ্গলকাব্যে বিধৃত সে-সবের 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছেন কবিবুন্দ। তারা আমাদের ঘরের কাছের বস্তকে 
নয়ন মেলে দেখতে পেরেছেন এই কাব্যে । সংস্কৃতির অন্তর্গত এই সবচিত্র। দেশ 
মানে তার বস্তপ্রকৃতি, নদনদী, ৰাসস্থান। একথা প্রায়ই "বল! হয় মঙ্গলকাব্যে 
কতকগুলি প্রথাপিদ্ধ বর্ণনা] আছে। যেষন বিবাহঘটিত অনুপুজ্খ বিবরণ, সম্ভান 
জন্মের ধুঁটিনাটি তথ্যের উল্লেখ মঙ্গলবাব্যে পাই । আমাদের কাছে এই বিশদ বর্ণন 
আজ ক্লাস্তিকর মনে হয়। কেননা পরিবার-পরিকল্পানার এই বিবরণ রীতিমত অঙ্গীল 
মনে হতে পারে । কিন্তু এক সময় তো৷ তাছিল ন1। তখন জনসমন্যার চাপ কি রকম 
ছিল আমর! জানি ন!। কিন্ত নবজাতক সেকালের সমাজে অভ্যধিত। একটু ভালোভাবেই 
স্বাগত। কুমারীর জননীপদবীতে ভত্তরণ কল্যাণের প্রতীক। সৃতরাং সে পর্ধার়টুকুর 
বিশদ বিবরণ শ্রোতার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেবে সন্দেহ নেই। আবার নবজাতকের 
সংস্কার সন্বন্ধেও একই মস্তধ্য করতে পারি। নবজাতককে কেন্দ্র করে যে পারিবারিক 
অনুষ্ঠান তা সামাজিক মর্ধাদ লাভ করত। উৎসবের মধ্যে গ্রাম-্জীবনের স্পন্দন 
শোনা যেত। 

ই, এয, ফস্ট্র তার /১৪6০%9 ০৫ 00৪ 200৬6] বইতে করেকশ্রেণীর উপন্তাল- 
পাঠকের কথ৷ বলেছিলেন। কেন আমর] উপন্তাস পড়ি? বলা বাহুল্য এর উত্তর 
আলঙ্কারিকদের কাছে একটা হলেও ( মানন্দের জন্তে ) বাস্তবে দেখা যাবে এর 
উত্তরও পাঠকভেদে ভিম্ন। ভিন্নকুচিছি লোক1ঃ-এই প্রবচনের দোহাই দিয়ে 
বিষয়টিকে সরল করে দেখবার কোনে! কারণ নেই। বস্তত একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার 
চলতে চলতে যখন উপন্তাস পড়েন, অথবা মনিবকে অফিসে পৌছে দিয়ে একজন 
ড্রাইভার যখন র্লাস্তিকর বিশ্রামটুকু উপভোগে উপন্তাস পড়েন, অথবা বাড়ীর গিন্নী যখন 
ছেলে-মেয়েদের স্কুলে এবং কর্তাকে কাজে পাঠিয়ে দিয়ে ছ্িপ্রাহুরিক নিদ্রার ওষুধ হিসেবে 
উপন্তাস পড়েন কিংবা একজন সমাজজিজ্ঞান্থ পাঠক উপন্তাস গড়েন তখন আমাদের 
ভাবতে হুৰে যে প্রত্যেক পাঠক তার নিজের বিষয়টুকু উপন্ভাসে পেয়ে যান। যিনি 
গল্পের জন্তে পড়েন ভিনি গল্পের বস্ত উপভাসে পাবেন, যিনি চারত্র বচন! দেখতে 
চান তিনি ভাই উপন্তাসে পাবেন, কেউ বা! পাবেন প্লটের কৃতিত্ব। কেউ ব1 পড়েন 
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আপনার মুখ আপনি দেখার আগ্রছে। উপন্তাসের পাঠক সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। 
উপন্তাসের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করার কারণ মঙ্গলকাব্যগুলি উপন্তাসের লক্ষণাক্রান্ত 
রচনা বলে। এই মঙ্গলকাব্যই কাব্যের বিভিন্ন শাখাগুলিকে আত্মসাৎ করে 
ফেলেছিল। গন্তের জীবনকে গ্রাস করে এই কাব্য কখনও কখনও ছদ্মবেশী রূপ 
ধরেছে। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যে শ্রোতাও নানান ধরনের ছিল। যতদূর বুঝি আসরে 
গ্রামের কর্ষণজীবী ও অকর্ষণঞ্জীবী উভয় সম্প্রদায়ই আতা হিসেবে উপস্থিত 
থাকতেন। সকলেই নিজের নিজের ভোজ্য পেতেন এই নিমন্ত্রণে। সেজন্ত 
শ্রোতার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সেতৃবদ্ধ রচনা কর] খুব দুরূহ হতনা । কবিরাকি 
এই সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন? নিশ্চয়ই এবং সেইটিই গুরুত্পুর্ণ। সকলেই 
জানি কর্ষশজীবী এবং অকর্ষণজ্জীৰী ছুই শ্রেণী মানুষ আছে সমাজে । কৰিকে 
অকর্ষশজীবী শ্রেণী জমি, বিত্ত দিয়েছে । আমরা আশ। করতে পারি এমন কিছু 
তিনি লিখবেন না যা অকর্ষণজ্ৰীবীর স্বার্থে আঘাঙ লাগতে পারে । তার আয়োগ্রনও 
মঙ্গলকাব্যে প্রচুর । একট! উদাহরণ নেওয়। যাক ধনপতি সদাগরের কথা। 
ধনপতির পাষব্| ওড়ানোব সংবাদ এবং এই লেখার শুতে তপ্রমলীলার ঘটন! কবি 
বিশদ করেছেন। ধনপতির দাম্পত্য জীবনের স্খব্বচ্ছন্দ্যের চমত্কার চিত্র কবি 
দিয়েছেন। তীর বাসরঘরেক্ধ কেলি-প্রসঙ্গ কবি সাডগবে শ্রোতার গোচর করেছেন। 
সমুদ্রধাজ্জার বিরাট আয়োজনের বর্ণনাও বাদ পড়েনি। বণিকসমাজের এই বর্ণনা 
কর্ষণজীবী সম্প্রদায্ কিভাবে গ্রহণ করত? কৃষিভিত্তিক সমাজে যার] উদয়ান্ত খেটে 
উৎপাদনকে টিকিয়ে রেখেছিল তার! বণিকের খেলায় মেতে উঠবে এট] বিশ্বাস 
কর] শক্ত । কন্ত শক্ত হোক আর যাই হোক শ্রোতার প্রতিবাদ তো আমরা 
শুনিন। কিংবা এনব বর্ণনা-চিএ্কে সেইলব শ্রোতা উপেক্ষা করত কি? 
আমাদের মনে হয়, না। বিত্তের অভাবই বিন্তরবানের খেলায় তার আগ্রহ জাগাত। 
তার অজ্জান্তে যে বাসন! সে লালন করে এসেছে, সেই লালিত বাসনার ই প্রত্যক্ষ দূপ 
দেখতে পেত এঁ খেলায়। মঙ্গলকাব্যগুলি মধ্যযুগের রোমান্স। গপ্লোমান্দ এক অর্থে 
পলায়ন । এই পলায়ন বাস্তবঙজ্জীবন থেকে। বাস্তবজীৰনে পল্লীবাংলার চেহারাটা 
কি ছিল? অকারণে উজ্জল চিত্র একে লাভ নেই। নিরুপত্রব, শান্ত জীবন ছিল 
নিশ্চয়ই | এশিম়াটিক মোড অফ প্রোডাকৃশন-এর কথা এখানে নিশ্চয়ই ম্মরণে 
রাখছি। কিন্তু আসলে দীর্ঘকাল ধরে সমাঞ্জের অপরিব্তন মান্থষের মনেও একটা 
জড়তা এমনে দেয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় যখন নৃতনকে বাস্তবাধ়িত করা যাচ্ছে না, 
বিজ্ঞানবুদ্ধির হার! যখন প্রকৃতিকে আয়ত্তের মধ্যে আনার কোন উৎসাহ নেই, তখন 
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সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অক্ষয় করে রাখবার দিকেই সামস্ত প্রতৃদের লক্ষ্য থাকবে। 
এবং সম্বাজযন্ত্রকে রক্ষা করার জন্তে নান! উপায় উত্ভাবিত হবে। এরকমই একট! 
উপায় সাহিত্যে রোমান্সহৃষ্টি । আমর] মঙ্গলকাব্যগুলিতে রোমান্সের সাক্ষাৎ মুহমু 
পাই। এক ধরনের দৈবে বিশ্বাস এই রোমান্সেরই প্রকাশ বলা যেতে পারে। 
কাণকেতুর ধনপ্রাপ্চি, নগরপ্রাপ্চি এইরকম ঘটন! ছাড়া আর কি? কিংবা ধর্মমলে 
লাউসেনের একের পর এক এযাডভেঞ্চারের কাহিনীগুলি তো রোযান্স-ই। যে 
অলৌকিক বলে লাউসেন সব বাধা অতিক্রম করে তা বাস্তব জগতে সম্ভব নয়। 
ইউরোপীয় নাইটদের মতোই কালকেতু বীরত্ব-প্রদর্শন করে কন্ারত্বও লাভ করে। 
এই পাওয়ার শেষ নেই মঙ্গলকাব্যে। শ্রপতি পিংহুলে পত্বী পান, বেহুল। লখিন্দরকে 
পায়, সনক1 শেষ পর্যন্ত সবই ফিরে পায়। আবার না-পাওয়ার দিকটাও কম নয়। 
গুঞ্ররাট রাজ্যের পতন হয়, বাসর ঘরে সর্প দংশন ঘটে, হাসান-ছোসেনের বিপর্যর দেখা 
যায়, চাসদাগর চরম ছুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হয়, ধনপতি জেলে পচতে থাকে। রোমান্সের 
রাজ্যে এইসব ঘটন। শ্রোতার চিত্তকে কখনও করুণায় ভারাক্রান্ত করে, কখনও 
আশার আলেয়ার টেনে নিয়ে যায়। সিংহুলে বাণিজ্য করতে সেই সময়ে কোনে! 
বাঙালী বণিক যেতেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। বড় জোর কেউ কেউ 
ভারতবর্ষের মধ্যেই বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে আনাগোনা করতেন। এই সিংহল 
হচ্ছে আমাদের রূপকথাব দেশ। সেই দেশে যেতে নানা বাধাবিক্ন পেরোতে হয়। 
কমলে-কাষিনীর রূপক অর্থ নিশ্চয়ই আছে, ধর্মীয় অর্থও আছে, কিন্তু একথ1 কি 
অন্বীকার করতে পারি সমুদ্রধাত্রার ভয়াবহতা এ কমলেকামনী রূপকের যধ্যেই 
আছে? এপব পেরিয়ে সিংহলেও কম নির্যাতন সহ করতে হয় না ধনপতি- 
শ্রপতিকে । আবার চাদের নৌকো ডুবে যাওয়া--এও তে। বাস্তবের কাছ ঘেষে 
আমাদের বিপদের কথাই ন্মরণ করিয়ে দেয়। গুজরাট রাজ্য যে ভাবে ধ্বংস 
হুয় তা-কি বন্যা, মারী দুভিক্ষের কথ মনে করিয়ে দেয়না? অথবা লাউসেনের 
এযাডভেধারে অঘোরবাদল আসার মানেটা কি? এও তো বাঙালীর প্রত্যক্ষ দৃষ্ট 
ঘটনা] । তবে ঘটনাগুলি ঘটছে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবতাদের সুত্রে। যখন দেবতান় 
আমাদের বিশ্বাস অনড় ( এই শিক্ষা! মরচে পড়ে সমাজের গায়ে লেগে আছে) তখন 
সেই শ্বপ্নয়াজ্যেই আমরা পাওয়৷! না-পাওয়ার কথা শুনতে চাই। জীবনের উদ্দেশ্য 
যখন সন্ধীর্ণ, জন্মমৃত্যুর মধ্যেই সীমাব্_তখন এ রাজ্যের ইশার] আমাদের উত্তেজিত 
করবে বৈকি। এও পাঠাকের সঙ্গে সাহিত্যের একরকমের যোগ স্থাপন করা-_ 
একে মানি বা না-মানি। এই প্রসক্ষেই দেবতা-নির্ভর কৃষিভিত্তিক সমাজের কথ! 


পুরাতন সাহিত্য £ গশসংযোগের সমগ্া ১০৭ 


আসে। মধ্যযুগের ধর্মের যে চেহারাটা! আমর] দেখতে পাই তার ছুই ধারা। এক 
লৌকিক, ছুই পৌবাশিক। কবির! এই ছুইকে মেলাতে চেয়েছেন। সমাজেও 
এই মিলনাকাজ্ক! দেখা! দিয়েছিল। অতএব পুরাণ-শাসনের পাশাপাশি এসেছে 
লৌকিক দাবি। এ ব্যাপার গ্ররকুষ্ণকীর্তন থেকে দেখতে পাই । সব বাদ দিয়েও যে 
ছুটি কাহিনী শ্রীরৃষ্ণকীর্তনের অনেকটা স্থান জুড়ে আছে তা হুল দান ও নৌকালীলা। 
এই নৌকাবিলাস উনিশ এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্ধস্ত সাধারণের কাছে 
সমাদৃত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সমাস্তয়ালে এক ময়ে প্রাকৃত-অপভ্রংশ. 
অবহট ঠে লৌকিক কাহিনীর ধার] চলেছিল । একথ] এঁতিহাসিকর] প্রমাণসহ উল্লেখ 
করেছেন রাধারৃষেের ব্রঙ্ছলীলা, ব্রতগীত, ছভা-গানে মানুষ ভোজ্য বস্ত যথেষ্ট 
পেয়েছে । এর কিছু আমর] দংকলনগ্র্থে (প্রাকৃত পৈঙ্গল, গাহা সতসঙঈ ) পেয়েছি 
কিছু অন্মান করে নিতে হুয়। মধ্যযুগ তাই নবসাজ পঞ্ল। বলাবাহুল্য মানুযের 
দাবিতে কবিবুন্দ সানন্দে সাড়া দিয়েছিলেন । এই কারণেই কাছ (কষ্), বাই 
(রাধিক1), বেহুল1 ( বিধুর] )) লনা, খুল্পন! এ নামগুলিতে সংস্কতের জামাজুতে! 
পরাননি কবির । সাহিত্যের সঙ্গে সেতুবন্ধ রচিত হুচ্ছে এইভাবে । মঙ্গলকাব্যে আমর! 
লোককথার বিস্তার দেখতে পাই একটু তির্কভাবে | দেবতার] ষে আচরণ করেছেন 
তাতে লৌকিক ভাবনাই গুরুত্ব পেরেছে। চণ্তী-মনসার বিস্দৃশ কলহ, অথব1 দেবীর প্রচণ্ড 
জেদ ( গোর্থবিজয় কাব্যে দেবীর উলঙ্গ হয়ে থাক] ), মনসার নেতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র, চণ্তীর 
পল্মার সঙ্গে ডিপ্লোমেটিক কথাবার্তা_-ইত্যাদিতে দেবতাদের লোকসংস্কারের অঙ্গীকার 
লক্ষ্য করা যায়। সকলেই বলেছেন ( ছু-একজন প্রতিবাদী আছেন ) মঙ্গলকাব্য 
ব্রতগীতের কালোচিত সংস্করণ । ব্রতগীতে টোটেম, টাবু, যাহ, ফেটিশ ইত্যাদির মুহুর্ম-হ 
উল্লেখ তো সকলের জানা । এসবকে কেন্দ্র করে মানযের কল্পনা মুক্তি পেত ব্রতগীতে । 
অবনীন্দ্রনাথ হুন্দরভাবে সে কল্পনার বিস্তারকে বিশ্লেষণ করেছেন । আমর] মঙ্গলকাব্যেও 
এসবের উপস্থিতি দেখতে পাই। এসব কাব্য ষে জনসাধারণের মনোহরণ করতে 
পেরেছিল বিষয়বস্তর মধ্যেই তার কারণ মিলবে। আবার ব্রতগীতের ম্পিরিটও মঙ্গল- 
কাব্যে অনুস্থত হয়ে আছে । অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ব্রতগীতে একটি মাত্র কামনার 
প্রতিচ্ছবি, কামনাৰর প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া পাই । “আমর পৃজ্জা কৰি পিঠালির 
চিরুনি | আমাদের হয় যেন সোনার চিরুনি । অথবা 'রণে বণে এয! হব | কালে 
পৃত্বতী হব।” মঙ্গলকাব্যেও কি আমর। এই ভাবনারই বিস্তার দেখিনা? রগ্তাবতীর 
পুত্রকামনণা তো এই | মঙ্গলকাব্যে পুত্রলাভ এই ব্যাপারই। আবার স্বামীকে 
যুদ্ধে পাঁঠিফে নারীরা যখন এয়ে। হবার কামনা জ্বানায় ব্রতগীতে, তখন মঙ্গলকাব্যে 
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স্বামী-পুত্রদের বাণিজ্যে পাঠিয়ে স্ত্রীদের কামনা হচ্ছে তার! যেন ভালোয় ভালোয় 
ফিরে আসে-_-এও একই ব্যাপার | ঘরে দারিস্র্যের ভয়াবহতা, তবুও সোনার চিরুনির 
আকাঙখ্া। মঙ্গলকাব্যে সেই আকাত্ধার প্রতিচ্ছবি, প্রতিষ্ঠান, প্রতিক্রিয়া । 
ব্রতগীত যৌখমনের স্থ্টি। এমন হতে পারে প্রাগৈতিহাসিক যাষাবর জ্বীবনের 
আশা-আকাথ্থা এই গীতে প্রচ্ছন্ম রয়েছে । মঙ্গলকাব্যে যখন এই নদী এসে পডল 
তখনও নদীর বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল না। শ্রোতৃবৃন্দেত্ বুচতর অংশ এই কাব্যে 
তার ম্বাদ পেয়েছে । এই কারণেই বাজ জেগে এসব শোনার আগ্রহ শ্রোতাদের 
ছিল। ভূলে যাচ্ছিনা এই সঙ্গে ধর্মীয় ভন ভীতি এবং ভক্ি ছিল নিশ্চয়ই । বেহুলার 
ত্বর্গে নৃত্যরত৷ রূপ--রামেক্দ্রহন্দর ত্রিবেদীর মতে আমাদের উৎসাহ জাগায় না। 
ভেবে দেখলে এখন কি বলব না কি এই দৃশ্যে কুজবধূর লাঞ্ছনাই দেখতে পাই ন1? 
কিন্ত সেকালের জনমানস সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিল কিন! আজ্গ তাজানাবার উপায় নেই। 
তার] হয়ত স্বর্গের দেবতাদের তুষ্টিবিধান এবং ম্বামীবর লাভকেই সনেন্দে গ্রহণ 
করেছিল। এসব অংশেও শ্রোতাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলে আমার মনে হুয়। 
বেহুলার যন্ত্রণায় যেমন তার] অশান্ত হয়েছে তেমণি সতীত্বের মহিমায় জগৎ ও জীবন 
সম্বন্ধে নির্ভরতা পেয়েছে । আদলে গোটা মঙ্গলকাব্য জুড়েই তো! সতীত্বের্র মহিমা । 
আশ্রিত নারীর স্বামীর জন্যে ভোগের উপকরণ জোগানোর যে মর্মান্তিক চিত্র চণ্তীমঙ্গলে 
আছে তা আমাদের খুবই বিচলিত করে। ধনপাঙত সঙ্গে কেলিরঙ্গে যোগদানের 
পূর্বে খুল্লনাকে নিয়ে কবি যে জাকালো বর্ণনা দিয়েছেন তা! কামশান্ত্র সম্মত কোনে 
সন্দেহ নেই, কিন্ত ধনপতির দিক থেকে কি খুল্পনার তৃপ্থি বিধানের সেরকম কোনো 
প্রস্ততির প্রগোজন ছিল না? কায়েম প্রথার জয়ে ভোগী মান্তষ উল্লাস বোধ করেছে 
নিশ্চয়ই, কিন্ধু সাধারণ শ্রোতা একে কি ভাবে গ্রহণ করেছে। অল্লীল বর্ণনার 
জারকরসে বুদ হয়েছে শ্রোতা? যারা এরকম ভোগস্থখের অধিকারী তার] এ বিলাস- 
ব্যসনে স্বাগত জানাবেন কবিবৃন্দকে, সন্দেহ নেই । আবার রোচক বর্ণনা এক শ্রেণীর 
শ্রোতার আনন্দ তো! থাকতেই পারে। অধিকাংশ শ্রোতা চেতনার অভাবে, 
তারাশক্করের 'হাস্থলীবাকের উপকথা”র বনওয়ারির মতে] কর্ষকলে বিশ্বাসী ছিল বলে 
কৌতুক বোধ করেছে__-এই পর্বস্ত। কাবও স্থধন্য বাকুড়ারাধ-স্থত রঘুনাথকে নিয়ে 
কিঞ্চিৎ কৌতুকরস সঞ্চার করেছেন। মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে কারও কারও 
দিত (যেমন মূকুম্দ ) এইখানে যে কঠোর জাতিভেদের দ্বার] বেষ্টিত সমাজের অন্তস্থলে 
পৌছতে পেরেছিলেন। আমরা কেবল বাঙ্গাল মাঝির হান্তকৌতুকটি লক্ষ্য 
করেছি। কিন্তু এই মাঝির! যে শ্রমের দ্বারা জলপথ অভিষান করেছে এবং সে 
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পথের বাধাবিত্বকে অতিক্র্ করেছে সেকথ ভুলব কি করে। সেকালের শ্রোতাদের 
সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগস্ত্র রচনার এও ছিল এক উপায়। সকলেই জানেন 
সমুদ্রাত্রার পূর্বে নৌকানির্মাণের বিশদ বর্ণনা! মঙ্গলকাব্যে থাকে । “তিতাস একটি 
নদীর নাম? গ্রন্থে অদ্বৈত মল্পবর্মন এরকম নৌকানির্মাণের অনুপুঙ্খ বর্ণন! দিয়েছেন । 
মল্সবর্মন কিশোর নায়কের চোখ দিয়ে সে চিআ একেছেন। কিন্তু আমর] মুকুদ্দের 
বরনায় প্রৌঢ় দৃষ্টির পরিচয় পাই। সে বর্ণনা যেমন ভিটেলের দিকে মনোযোগী তেমনি 
এট] ষে একটা বড়োসড় ব্যাপার তাঁও তিনি বুঝিয়েছেন । যার] নৌকো নির্মাণ করত 
তারা কোন্‌ শ্রেণীর ? নিশ্চয়ই এইরকম একট] শ্রেণী ছিল। ডিঙ্গা নির্মাণকারীরা 
ছন্মবেশী বিশ্বকর্মার অনুচর | মঙ্গলকাব্যের শ্রোতাদের এট! মানতেই হবে। কিন্তু 
তারপর ষে বর্ণন। পাই সেট1 আর ছন্মবেশ বলে মনে হুয় না, প্রকৃতই তারা যেন সেই 
বাতিওয়াল] যার] ব্বাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাতি জালায় যাদের নিজের ঘরে নেই ৰাতি 
জালার সামর্থ্য। শ্রমন্তের ডিঙ্গা গড়বার জন্তে তিনজন কারিগর এসেছে-_ 
তাদের দেখে মনে হচ্ছে “বলছীন+, «বসনবিহীন, *কীপীন-পরিহিত', অঙ্গে খড়ি 
ওড়ে, কানে শোনে না, চোখেও দেখতে পায় না। দত নড়বড়ে, “ভোঙর1-বাতে 
শির” ( অঙ্গ কাপ বাতব্যাধি ), জরাগ্রস্থ, জীবনন্মত। খুল্পরার দুঃখ বর্ণনায় যিনি দক্ষ, 
খুলনার ছাগল চরানোর বর্ণনা ধিনি নিপুণ তার কাছ থেকে এই বর্ণনা পেয়েছি। 
্বর্গকে মনে রেখেছেন কবি ঠিকই কিন্তু মর্তকে তিনি ভোলেন না, তুলতে পারেন না। 
জনসংযোগের এই অপরূপ শিল্পপদ্ধতি কবির অনায়াপলক্বা। পঞ্ডগণের খেদ এইরকম 
আত্ব একটি উদাহরণ, ধনপতির জেল খাটার বাস্তব বর্ণনা আমাদের মুহূর্তে টেনে নেয় 
কবির কাছে। মঙ্গলকাব্যে নারীগপের পতিনিন্দার প্রথাসিঘ্ধ বর্ণনাকে অতিক্রম 
করে কৌলীন্ত প্রথার বিষময়তার দিকটিকে চকিতে প্রকাশ করে কবিদের নিপুণ বর্ণনা । 
ধর্মমন্গল কাব্যে কালুভোম-লখ্যা-ডুমনীর জীবনযাত্রা তো সেকালের জনজীবনের এক 
উজ্জল চিত্র। কালুভোম বখার্থই হ্বর্গে ম/ মাংস মিলবে না বলে ম্বর্গ থেকে বিদায় 
চেয়েছিল । লখ্য। ভূমনীর বীরাঙ্গনামৃত্তি রোমান্সের রস বিস্তৃত করেছে । কিন্ত সৎ এবং 
সরল লথ্যার চিত্তও শ্রোতার চিন্তকে মুগ্ধ করেছিল । সরলতার আকর্ষণ সর্বকালে। 
ফুল্পরার সরলতা, খুপ্পনার স্রলতা--শোতার কাছে অমূল্য সম্পদ । অগ্তদিকে 
একটু আধটু কুটনীব মজার খেল! কার ন] হৃদয় কেড়ে নেয়। বড়ারি, ছুর্বলা, হীরা- 
মালিনী তে। অক্ষয় হয়ে ছিল শ্রোতার চিন্তপটে। মুরারিশীল, ভডুর1 কবির চাবুক খেয়ে 
জীবনের মম? অনুধাবন করে। নগরপত্তনে মুকুন্দ নানা জাতির টবশিষ্ট্য ষে-ভাবে 
এঁকেছেন সে তো৷ পরিচিত জগতেরই ছবি। এমনি কতকি? পুক্ননে! পাঁচালী ছিল 
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আধ্যান-কাব্য। গল্পরস পাঠকের বল্পনাকৌতুহলকে মিটিয়েছে। রামারণ মহাভারত 
পুরাণেরই ব্যাপার। সমাজের আদর্শ রূপ কি হবে শ্রোতারা তা বুঝতে, জানতে 
পেরেছে এই কাহিনী থেকে । 

কৰিরা শ্রোতার মুখাপেক্ষী । যে-কালে যে-সমাজে বাস করছেন সে-কালের সে-সমাজের 
প্রতি আন্থগত্য তাদের থাকবেই । মহ্াকাব্যের যুগ শেষে হয়ে গেছে । অত এব মধ্যযুগে 
যে মহাকাব্য অনূরদিত হুল শ্রোতার দিকে তাকিয়েই তার অনেককিছু ছাটতে হল আর 
অনেককিছু জড়ো করতে হল। এই ষোগবিয়োগ না! করলে তে] শ্রোতার তা গ্রহণ 
করতে পারবে নী । কেবল তাই নয়, যে-সব কাহিনী গ্রহণ করলেন সেগুলিকেও কখনও 
ঈষৎ বিস্তৃত কখনও ঈষৎ সঙ্কুচিত করে নিলেন। সবই শ্রোতার দিকে তাকিয়ে । কৃত্তিবাস 
কতট! লিখেছিলেন জানি না। কিন্তপ্রায় তিনশ বছর ধরে ( পঞ্চদশ-অষ্টাদশ ) এই 
রামায়ণ-মহাভারত রূপ বদলাতে লাগল। যত পুঁথি এই ছুই অনুবাদ কাব্যের পাওয়! 
গেছে সেগুলির মধ্যে মোটা দাগের মিল নিশ্চয়ই আছে কিন্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে; 
গ্রহণ-বর্জনে গরমিলও প্রচুর । গায়েনর] কৃত্তিবাস কাশীরাম দাসের আড়ালে যথেচ্ছ 
সাহিত্যিক কালোয়াতি (0০: 0৪ £0:05 ) করেছেন। এজন্য ছুঃখ করি না। ববং 
এ কাব্যের জনপ্রিয়ত1 ভাগীরথীর প্রবাহ্র মতোই কীভাবে বয়ে চলেছিল তার হর্দিস 
এখানে পাই । আবার লক্ষ করলে দেখা যাবে এই রামায়ণ মহাভারতের সম্পূর্ণ পু'ি 
থুব কমই পাওয়া! যায়। গেলেও ভণিতায় গোলমাল আছে। কিন্তু এই দুই মহা- 
কাব্যের এক একটি কাণ্ড অথবা পর্বের প্রচুর পুথি পাওয়া যায়। যেমন “অঙ্গদ রায়- 
বার? পালা। লক্ষণের দিথ্বিজ্ঞয় এরকম আর একটি পালা । এমনি শ্রোতার অভিরুচি 
অন্থ্যাত্ী কবিকে অনেক সময় চলতে হয়েছে। শ্রোতা সাতকাণ্ড অথব অষ্টাদশ পর্বের 
জন্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষা করে থাকতে চায়না । দ্বিতীয়ত, শ্রোতাকে সন্থষ্ট করবার জন্তে 
ভক্তির বস্তা যেমন কৰির] বইয়েছেন এই ছুই কাব্যে তেমনি অঙ্গদ-রায়বারের পালাতে 
সেকালের হাশ্যরসের স্থূল দিকটিকে উদঘাটিত করেছেন। বুঝতে অস্থবিধে ছয় নাষে 
পাঠকের রুটির পোষকতার জন্তেই কবিবৃন্দের এই প্রদ্নাস। গল্পের আকর্ষণের জন্তেই 
তে] রোমান্টিক প্রণয় গাথাগুলি পেয়ে যাই আমর! । *লোর চন্দ্রালী” অথবা “পদ্মা বতীতে' 
যে দূর্ধর্ষ রোমাঞ্সের বিবরণ আছে তা শ্রোতার পেটুক দাবি মেটাতে সক্ষম । যে-কটি 
রসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে তার সবগুলিই সেখানে মিলবে । আর সকল 
রসের সের! আদিরসের উত্তপ্ত প্রবাহ এ ছুটি কাব্যের মণিমালিকা । 

স্বভাবতই একট] সমস্য! দেখ! দেয় বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে । রামার়ণ-মহাভারত অথব! 
মঙ্গলকাব্য ঘরের কথাকেই বড়ো করে দেখিয়েছে । যদিও লাউসেনের কাহিনীতে 
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মহাকাব্যের যতোই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে লাউসেনের এ্যাডভেঞ্চারের হতে গাথা হয়েছে। 
কিন্ত বৈষ্ণব সাঁছিত্যে কষ্ণমঙ্জল কাহিনী ছাড়া আখ্যান নেই। কবির! যে নৃতন 
উদ্ভতাবনার পরিচয় দিয়েছেন--বাৎসল্য, সথ্য-_সেখানে ঘরের কথা নিশ্চই বড়ে। 
হযেছে । তাছাড়া কবিরা চৈতন্তের আধারে পদাবলীকে স্থাপন করেছেন বলে 
অধ্যাত্মমুখিতা সত্বেও বৈষ্ণব পদাবলী শ্রোতার কাছে অপরিচিত ঠেকে না। অন্গর্দিকে 
চৈতন্থের পূর্বে রচিত পদাবলী সাহিত্য তো লোককথারই সাছিতা পদবীতে উত্তরণ । 
সেখানে অধিকাংশ পদেই বাধা নায়িকা মাজ্জ। বিগ্ভাপতির নামে চলে এমন ছু'শ পদে 
রাধার উল্লেখই নেই। সেগুলিও পদাবলী সাহিত্যের অন্তরুক। এখানে প্রাকৃত 
নায়ক-নায্মিকার কামগন্ধযুক্ত প্রেমের প্রদক্ষই বিস্তৃত হুয়েছে। জয়দেবে হ্রিস্মরগ 
থাকলেও পস্মাবতীর নৃপুরনিকণের আকর্ষণ কম ছিল না। গোবিন্দ্দাস 
তো বলেইছেন তাঁর পদ 'রসনা-রোচনঠ এবং শ্রবপবিলাস'। পদকর্তারা 
শিল্প-সচেতন ছিলেন। শ্রোতার মর্মে আধাত করবার মতো পদের শনীর 
গঠনে তারা মনোযোগী হয়েছেন । কেবল সাধারণ শ্রোতাই নয়, বিদগ্ধ পরিশীলিত 
শ্রোতার মন জয় করাও কবিদের বাসনা ছিল। পেজন্ঠে কেবল শব্ধালঙ্কার নর 
অর্থালঙ্কারের দিকেও কবিরা মনোধোগী। ছন্দের কারুকর্ম তে ছিলই। এমন কি 
পাছে কোনে অহ্ববিধে হয়, কবিদের জন্য আলঙ্কারিকের! মিলবিষ্ঠাস করে রেখেছিলেন । 
দরকার হলেই সেই ভাগ্ডার থেকে পদকতার। জোড়া জোড়। মিল গ্রহণ করতেন। 
কবিতায় ছলনা আছে, ইশার1 আছে, ভঙ্গি আছে, আছে কৌশল । বৈষ্ণব পণাবলীতে 
এ-সবই পাওয়া যাবে । 

আবার এমন কতকগুদি যোটিফ পদাবলীতে পাই ঘ1 কিন্তু বাস্তবঘেষ!। 
যেমন স্বপ্লসমাগম। এমন অনেক পদ আচে যেগুলি দৈনন্দিন জীবনের চিত্রবপময় 
কবিতা । দীর্ঘকাল কষ্ণমিলনের প্রতীক্ষায় থেকে হতাশ রাধার উক্তি 'রপের হাটে 
বিকে মাইলাও সাঁজিঞ| পসার” ; অথবা & পদে এমন এমন সব পংক্তি লক্ষ নাকরে 
উপায় নেই “তোলা বিকে সব গেল বি গেল কাঙ্র''গাহক নঙিল্রে যৌবন ভেল ভার? । 
এসব পদ সেকালে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করেছিল নিশ্চয়ই । ব'শীবদন চট্রেব্র একটি 
ধারাবাহিক রচনা “একেবারে মৌলিক, বিষয় হইতেছে যমূনাতীরে কদগতরু বাথিকার 
অকন্মাৎ কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার আত্মবিত্থৃতি ও ভূতে পাইযাছে বলিয়া! তাহার চিকিৎসা ।' 
এই ভূত ছাড়ানোর জন্য ওঝা! বেজা (বৈদ্য) পর্বস্ত আনিয়ে কবি নিশ্চন্ত হয়েছেন। 
অতএব পদাবলী সমুদ্রের অন্তত «এক কণ' সমাজজজীবনের প্রতিচ্ছবি । রাধার চঙ্গন- 
ব্লনে সখী দৌঁত্যে ক্চের সংলাপে এই সমাজরূপ ছুর্লক্ষ্য নয়। কৃষ্ণের নাপিত বেশ 
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এবং রাধার নাপিতানী বেশ ধারণ এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। কিন্ত সকলেই জানি এছো 
বাহ্। অধ্যাত্মভাবকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যার না। ততন্বভাবনাকে এত 
সহজে লঘু করাযায়না। টব গীতিকবিতা অর্থাৎ কীর্তন সাধারণের জন্য নয় । 
এখানে শিক্ষিতজনের অর্থাৎ দীক্ষিত ও বিদধ্ধজনের পিপাসা! মেটাবার আয়োঙ্গন। 
কষ্মঙ্গল কাব্য হচ্ছে সাধারণের জন্তে | সেখানে অনায়াসে দান ও নৌকা খণ্ড স্থান পেয়ে 
যায়। কাহিনীরপের ধারাবাহিকতাও কৃষ্খমঙ্গল কাব্যে আাছে। বৈষ্ণব পদাবলীর 
প্রেম নিষিদ্ধ। কামগন্ধ নাহি তায়। কিন্তকামনার অস্ত তে। নিউড়ে দেওয়া যায় 
না। সেজন্তে এ প্রেমকে সমাজের বাইরে রাখ! হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের কথায় “ইহা 
( বৈষ্ব পদাবলী ) একই কালে স্থন্দর এবং বিরাট, অস্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক 
এবং অনির্ধচনীয়। যদিও স্ত্রীপুরুষের প্রকাশ্ট মেলামেশ! ও স্বাধীন বরণের অভাবে 
ভারতব্ষীয় সমাজে এই প্রেম লাঞ্ছিত হুইয়া গ্প্তভাবে বিরাজ করে, তথাপি ভারতবর্ষের 
কবির! নানা ছলে, নানা কৌশলে ইহাকে তাহাদের কাব্যের মধ্যে আবাহ্‌ন করিয়! 
আনিয়াছেন।” (৭২০, ১৩র|র )। এর পরে আর যুক্তি তর্কের অবকাশ থাকতে 
পারে না। আমাদের সমাজ কঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধন মেনেই 
সেকালের সমাঙ্ছ স্থিভাবস্থা বাঁচিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ তুফ্ধি আক্রমণে সমাজে বীকুনি 
লেগেছিল। ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতি রাজসভার জাকজ্মমক পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। 
প্রবীণ আর্ধদের আশ্রয়ে তার এলেন। কিংবা আশ্রয় দিলেন। আর্ধ-অনার্ধের 
লেনদেন হুল। কিন্তু কঠোরতা কিছু কমল ন1। কমল না যে, কৌলীন্ত প্রথার চিস্তায়ই 
তার প্রমাণ। রঘুনন্দন, কৃষানন্দ আগমবাগীশ সমাজকে এক রকমভাবে বাধতে 
চাইলেন। কিন্তু চৈতন্য নিয়ে এলেন টিলেঢালা ভাব। সকলকে আশ্রয় দিতে 
চাইলেন। সংকীর্তনে সকলের অধিকার | নাম সকলের জন্তে । ধর্মে একটু জাতীয়- 
ভাবের স্পর্শ লাগল। এই অবস্থায় জাতিভেদের কঠোরতায়ও একটু চিড় ধরেছিল। 

বৈষ্ণব সাহিত্যে এই উদারতার প্রকাশ আছে। আর নিষিদ্ধ প্রেম অধ্যাত্মস্তরে 
উন্নীত হয়ে নিষিদ্ককে সিদ্ধ করে নিল। আমাদের দেশে যধন বন্ধনবিহীন প্রেমের 
সমাজবিহিত প্রকাশ্ট স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা! যখন তাহার পক্ষে একেবারেই 
বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্রে চাপ দিয়া গোর দিলেও লে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহরাত্রে 
রুদ্ধঘার়ের ছিদ্র মধ্য দিয়! দ্বিগুপতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয় বেড়ায়, তখন 
বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাপী কলম্ক-মস্কিত প্রেম শ্বাভাবিক নিয়মে 
গুগ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য ; বৈষ্ণব কবির] সেই বদ্ধননাশী প্রেমের গভীর ছুনিবার 
আবেগকে সৌন্দ্বক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহুমান করিম! তাহাকে অনেক পরিমাণে 
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সংসারপথ হইতে মানদপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন:**বিস্ভান্ন্দরের কবি সমাজের 
বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী । সমাজের প্রাসাদের নিচে তিনি ছাপিয়! হাপিয়। সরঙ্গ খনন 
করিয়াছেন। দে স্থরঙ্গ-মধ্যে পৃতন্ুর্যালোক এবং উন্মুক্ত বাযুর প্রবেশপথ নাই। 
তথাপি এই বিষ্ান্থম্দর কাব্যের এবং বিষ্যান্থন্দর যাআর এত আদর আমাদের দেশে 
কেন? উহ] অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি মানব-প্রকৃতির স্থুনিপুণ পরিহাস ।+ 
বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন সমাজের আপামর সাধারণ আন্বাদন করতেন কিনা জানি না। 
কিন্তু কর্তনের মধ্যে তুক এবং আথরের 'আামদানি হল কেন? তাকি কেবল সৌন্দর্যবিস্তারের 
জন্তে ? না। কীর্তনীয়াব গানের সঙ্গে শ্রোতার সংযোগের জন্তেই এই পছ্ছতবা 
প্রকরণের অঙ্গীকার । কীর্তন যখন ঢপ কীত্নে রূপান্তরিত হল তখন তো! তা সংযোগের 
দিকেই লক্ষ রেখে করা হয়েছিল। মৈমনসিংহু গীতিকার, পূর্ববঙ্গ গীতিকায় 
সমাজবিগহিত প্রেমের বূপকে শ্রোতারা সাদরে গ্রহ করেছিল। তাহলে 
আমর] বুঝতে পারলাম বৈষ্ণব পদাবলী এবং ভারতচন্দ্রের কাব্য উভয়েই একই 
সমাজমানসের বিবিধ প্রকাশ । টৈঞ্চব পদাবলীতে গুরু দুরুজন” এবং "শাশুড়ি ননদিশী'র 
প্রসঙ্গকে রবীন্দ্রনাথের বিঙ্টেষণ দিয়েই স্পর্শ করতে পাবি । অতএব বৈকৃণ্ের কথা 
আপাতত ছেড়ে দিলেও ম্তবন্ধনের কথাকে গ্রহণ করতেই হবে। সেখানেই সযোগের 
সেতু রচিত। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা সমাঙ্জের প্রতি মানব-প্রকৃতির স্থনিপুণ পরিহ্থাস 
রূপে বিবেচিত হুলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয়ের দ্বারেই কেন আঘাত করেছিল বুঝতে 
পারি। এইভাবেই বোধ করি কবিলংগীতও বিবেচ্য । 

চৈতন্ত-জীবদী কাব্যগুলিতে পাঠক-শ্রোতার ভোঙ্গ্যবস্ত আছে। কিন্তু 
কষ্দাস কবিরাজের বই শিক্ষিত জনেরই পাঠ্য । এবং গ্রাম্যবার্তা ও গ্রাম্য কথা 
নিয়ে যারা সংসারে আছেন ঠিক তাদের জগ্তে এই জীবনী কাব্যটি নয়। ঠৈশন্ত- 
চরিতামুতের পুথির পাঠাস্তরও বিশেষ পাওয়া যায় ন।|। পুথি মিলেছে প্রচুরঃ কিন্তু প্রায় 
প্রতিটি পুথির পাঠে অভিন্নতা লক্ষ করাযায়। এও প্রমাণ যে এ পুথি শিক্ষিত জনের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত জনের দিকে তাকিয়ে লেখা বলেই এ গ্রন্থে তত্বকথা 
এত স্থান পেয়েছে । আগ্ত বাক্যেন্র প্রাচ্র্ধও লক্ষণীয় । ভাষার বৈদগ্ধাও কারও দৃষ্টি 
এড়াবার নয়। কিন্তু জয়ানন্দের ঠতন্তমঙ্গল গান করার জন্যে । যদিও এই গ্রন্থের 
পুথি বেশি পাওয়া যায় নি, তথাপি জয়ানন! যে শ্রোতার চাহিদা বুঝতে পেরেছিলেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই এই কাব্যে শ্রোতার তুট্ির জন্তে পুরাণ, নান! গালগল্প 
জুড়ে দেওয়] হয়েছে । ভক্তিতে তিনিও গদগদ। সেইটি তার নিজন্ব। কিন্তু শিল্প- 
বোধে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ষে প্রচারে নেমে আলতে হবে একেবারে জনসাধারণের 
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কাছে। কিঞ্চিৎ 00:9007/র প্রয়োজন আছেই । এতে গ্রন্থটি শিল্পগুণে যহুৎ হল 
কিনা সেকথ] বিচার করবার স্থান এনয়। তবে নিঃসন্দেহে বল! যায় জনসাধারণকে 
তুষ্ট করার তাগিদে নগদ বিদায় পাওয়া যায়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তা অচল টাকায় 
পরিণত হয়। লোচনের টৈতন্তমঙ্গল কাব্যও শুধু গান করবার জন্ত লেখা হয়েছিল। 
সেজন্তে মঙ্গলকাব্যের রূপরীতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। চটচৈতন্যমঙ্গলের স্যস্খণ্ড 
অতিরিক্ত | এই অতিরিক্ত খগ্টি কেন? এই খণ্ডে আছে পৌরাণিক উপাখ্যান। 
পুরাণশাসিত সমাজে এই পুরাণকথ| জনসাধারণকে স্পর্শ করবে নিশ্চয়ই । তা ছাড়া 
চৈতন্ত অবতারের কারণ হঙ্গলাকাব্যের অন্ুযঙ্গে আবে বিশ্বাশ্ত হয়ে উঠবে, সন্দেহ কি। 
কবির সচেতন! সে দিকে থাকবেই | 'ঠৈতন্ত অবতার কেন? পালিব ভকত-জন | আর 
ধর্ম সংস্থাপন । “জন্মে লভিমু পৃথিবীতে | নারদের এই উক্তিতে দিশেহারা জনগণ স্বস্তি 
পেয়েছিল। আরও করুণ কিন্ধু নির্মম সত্য এই এনজ্ীবে জীবন পাবে! মদ্ধে পথ 
বিচারিবে/শ্ুন কহে এ লোচনদাস ।” ঠচতন্ত অবতারের দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। 
কষ্দাস দিয়েছেন। কিন্তু আপামর জনসাধারণের কাছে চৈতন্ত ছিলেন জনগখমন- 
অধিনায়ক । তুকি-মাগমনের ফলে দেশে আর্ধ অনার্ধের মিলন ঘটেছিল। এই 
মিলনকে এঁক্য দিয়েছিলেন চৈতন্ত । সেইভাবেই সেষুগ চৈতন্তকে পেয়েছিল। 
এঁতিহ্থাসিক বিবেককে সতর্ক রাখলে আমর] এইরকমই বুঝি। অর্থাৎ উভয় কবিই 
পাঠক-শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ চান। বিষয় কিন্তু এক। দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, অতএব কাব্যের 
গঠনও পান্টে গেল। একঘেয়ে কাব্যধারার মধ্যে এরকম কত নক বৈচিত্র্য আছে 
সে-সব ভেবে দেখবান্ব মত। 

আমর] সকলেই জানি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য প্রায় সবটাই গেয় সাহিত্য । 
চর্ধাগীতি থেকে কবিসঙ্গীত পর্স্ত সব লেখাই গানে গানে বিনিময় । চর্যার অধ্যাত্মতত্ব 
গুহাৎ গুহম । এ গানের শ্রোতা কত ছিল জানি না। কিন্তু জয়দেব যে গোবিন্দের 
গীত রচনা করেছেন তার শ্রোত1 নিশ্চয়ই এর চাইতে বেশি ছিল। তীর মধুর কোমল- 
কাস্ত পদাবলীর যে অর্থ আমর] এখন করি তীর ব্যবহৃত পদাবলী কথাটির হয়ত অন্য 
মানেও ছিল একটা । পদাবলী কথাটিব এক অর্থ পাস্থলি (পাঁয়জোর ) অর্থাৎ 
পদালঙ্কার । জয়দেবের সর্বতীব 'পাদশিঞ্িনীর নিষ্কণ মধুর মৃছু ও সলজ্জ'। পদে 
তার প্রকাশ। এও আমরা জানি জয়দেবের গায়েন-বাযেন ছিল। আর ছিলেন 
নও্কী পদ্মাবতী । সেই থেকে বাংলা রচনা! য! পাচ্ছি গানেই তার প্রকাশ। 
আহাদের 'কান্ু ছাড়া গীত নাই” 'ধান ভান্তে শিবের .গীত, । গানের সঙ্গে নাচ এবং 
কিছুটা অভিনয়ও এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। মঙ্গলকাব্য এবং রামায়ণ-মহাভারত- 


পুরাতন সাহিত্য £ গণসংযোগের সমস্যা ১১৫, 


কষমঙ্গল কাব্য গুলিকে পাঁচালীও বলতে পারি । এই পাঁচালী পরিবেশন রীতি কিরকম 
ছিল। স্থুকুমার সেন তার বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে (উত্তরঃ ১ম খণ্ড) এর 
বিবরণ হরিশ্চন্দ্র মিজ্রের “'রৃত্িবাসের পরিচয় সংগ্র? রচনা! থেকে দিয়েছেন, 
«কেবল ৬কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলিয়। নহে কবিকম্ছণ মুকুন্দরাম চক্রবতার চণ্তীকাব্য, 
যায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অক্পদামঙ্গল এবং দুর্গাপ্রসাদের ছুর্গাভকিতরঙ্গিনীর 
গায়কদল আজও মনল্ল দেখিতে পাওয়। যায়। এই সকঙ্গ কাব্যের গায়কগণ ৭1৮ জনে 
সম্প্রদায় বাধিক্1 গানের ব্যবসায় করিয়! থাকেন । এই ৭1৮ জনের মধ্যে একজন “মুল 
গায়েন? বা গায়ক উপাধিক, অবশিষ্ট সকলকে “দোয়ার” বলে। দোয়াবের! তান লয় 
স্থর সংশ্লিষ্ট ধুষ! গাইতে থাকেন, মূল গায়ক মৃূলকাব্যের কবিতা সকল সেই সকলে যোগ 
করিয়া বলিয়া যান । কখন-বা মূল গায়ক কথকতার ধরনে গঞ্ছেে প্রস্তাবের স্থসংলগ্নতা 
করিয়া লইয়া থাকেন। দোয়ারের! মন্দিরা বা খোল বাজাইয়। তাল দিতে থাকেন। 
মূল গায়কের হস্তে একটি কুষ্ণবর্ণ চামর থাকে, তিনি সময়ে সময়ে তাহা সঞ্চালন করিয়া 
কাব্যের বধিত বিষয়ের ভাবভঙ্গী দশাইয়া থাকেন। এই সকল সম্প্রদায় রা অঞ্চলেই 
স্থল | ইহার কারণ এই, যে-লকল কাব্য বপিতরূপ কীতিত হুয়া থাকে, এ 
সকল কাব্যপ্রপেতৃগণ প্রায়ই ঝাঢ়দেশজ্র। স্থতরাং রাঢ়াঞ্চলেই এই সকল কাব্যগায়ক, 
কবিদিগের কাব্যসকল রুচনার পর হইতেই এ পর্যন্ত ধারাবাহিক রূপে স্থলভ হইয়া 
আসিতেছে । বলা বাহুল্য কেবল রাঢ় অঞ্চলেই নয়, বাংলা দেশের সর্বত্র এবং আপাম 
অঞ্চলেও এইভাবেই সাহিত্য শ্রোতার সামনে উপস্থিত করা হত। আসামে মূল 
গায়েনের নাম ছিল 'ওঝা।১ দোয়ারের নাম 'পালিঃ | স্থকুমার সেন বলেছেন এই কারণে 
এ জাতীয় রচনাকে আসামে এখনও “ওঝাপালি” বলে। অষ্টাদশ শতাবে দেখি এই 
গান কীঙনের দিকে ঝুঁকেছিল। রামেশ্ববের “শিব সন্কীতনে' পাই--কপামন কষের 
কর্তন দিল জুড়্যা/দরেবগণ দোহার গণেশ গান মুল/পারদ তনুর, হাতে ছেল অনুকুল! 
ভাব ভরে ভবাণা আপনি ধরে তাল|নৃত্ব্য করে কৃত্তিবাস বাজাইয়। গাল।% অর্থাৎ 
কথা আর কথা থাকে না৷ তার মধ্যে হর এসে পড়ে । নাচ তো আছেই। যাইছোক 
পাচালী গান উপস্থাপনের যে বিশদ বিবরণ আমর] পেয়েছি তাতে বুঝি যে সাহিত্য 
উপভোগের ব্যাপারুট] ছিল যৌথ । আর সম্মিলিত সঙ্গীত ও নাচ-এর মধ্যে আছে যৌথ 
ভাষনা । শ্রোতাকে উত্তেজিত, উৎদ্বল্ল, শোকাত করতে গানের জুড়ি দেই । এখানে 
ভাবনা-চিন্তা-মননের অবকাশ কম। শোন] এবং মর্মে প্রবেশ কর] তাত্ক্ষণিক। 
অর্থের যদি কোন বাধা থাকে তবে তা স্র-লয়-তান দ্বার] অপসারিত হত। আমর! 
লক্ষ করছি হুরিশ্ন্দ্র মিত্র বলেছেন, “কথকতার ধরনে গছ্োর প্রস্তাবের স্থদংলগ্রত।* কৰে 
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নেওয়াও পরিবেশকদের দায়িত ছিল। কথকতার আসরে শ্রোতাসমাগম এখনও 
উল্লেখযোগ্য । কথক শ্রোতাদের কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করেন কেবল গ্রন্থটি পাঠ 
করে নয়। তিনি কখনও থাষেন) কখনও উত্তেজিত হন, কখনও বিহ্বল হুয়ে পড়েন। 
যতগুল ভাব আছে (রতি, হান্ত, ক্রোধ ইত্যাদি) সেগুলিকে অভিব্যক্ত কর। সহজসাধ্য 
নদ । দীর্ঘ অন্রশীলন ও চর্চার দ্বার] কথক বাচিক অভিনয়ে দক্ষ হয়ে ওঠেন। সেই 
কারণে তিনি শ্রোতাদের উত্তেজিত, অভিভূত করতে পারতেন। কথকতার আর 
একটি কৌশল লক্ষ করবান় মত। কখনও কখনও কথক বর্ণন'-বিবরণ দিতে দিতে 
আকম্মিকভাবে কোনে! একটি উত্তেজনাকর ঘটনার অবতারণা করেন। এই 
আকন্মিকতার স্যোতনাকে যত স্মুলই হোক নাটকীয় বলতে পারি । এই নাটকীরতা 
কথকতার অন্যতম উপাদান। শ্রোতারাও যখন খানিকটা একঘেয়ে গতানুগতিকার 
মৌতাতে ঝিমিয়ে পড়ছিল তখন কথক একট! ঝাকুনি দিয়ে সেই স্থপ্তিকে ভাঙ্গিয়ে 
দেন। এখানে ফোগাযোগের মাধ্যমটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। 

অন্যদিকে আময়। বাছ্যযন্ত্রের কথ] উল্লেখ করতে পারি। গায়েনের গানের সঙ্গে 
বাগ্ষন্ত্রেরে এই সহযোগিতা গানকে ষে সমুদ্ধ করে তোলে ত1 বলাই বাহুল্য । এহ 
বাণ্চযন্ত্রের ধ্বনি শ্রোতার চিত্তরকে আলোড়িত করে নিশ্চয়ই। শ্রোতার হৃদয়ত্ত্রীতে 
ঘা দিয়ে বাছ্যযন্ত্র আসরের পরিবেশটিকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে। সে যুগের বাছ্যযন্ত্রের 
বিস্তারিত তালিক! এখানে সংগ্রহ করে লাভ নেই। জ্ঞ্যোতিরীশ্বরের “বর্ণ (ন) বত্বাকর' 
গ্রন্থে সে তালিকা পাওয়া! যাৰে। কেবঙ্গ এই কথাট বলা! বোধ হয় প্রয়োজন 
_তআ্বামাদের মনের একটা অংশ এখনও শিশুর মতই ধ্বনিপ্রয়। যে মন “ছন্। চানে 
ধ্বনি চাছে'। বাছ্যযন্ত্র সে-চাওয়াকে পুরণ করে দেয়। গায়েনের পায়ে থাকে নূপুর । 
হাতে থাকে চামর। এই চামর ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে তিনি যখন গান করেন তা কি কেবল 
দেবতার তুষ্টিবিধান? আময] কি বলব ন! এ চামরটি শ্রোতাদের কাছে একটি বিশেষ 
অর্থ বহন করে? শ্রোতাদের কাছে এ চামরটি হয়ে ওঠে তখন যাছুকরের হাতের 
যাছুদণ্ডের মতো । মন্ত্পূত এ চামবের মহিমা তখন গায়কের মর্ধাদাকেও বাড়িয়ে 
দেয়। তার বিশিষ্ট স্থানটি নিরপিত হয়ে যায় এ চামরের অধিকারে । 

পাঁচালী কাব্যে আমর] জানি লাচাড়ি, শিকলী ও পয়ার থাকে । এখানে 
পয়ার বলতে আমর। এখন যা বুঝি সেই পর়ারের কথা বলছি-না। ছন্দের একটি 
বিশিষ্ট রূপ নিশ্চয়ই পয়ার | আমর] বলছি সেকাজে পয়ার ছিল প্রবাহ । বর্ণনা- 
বিষরণ দেবার ভাষা । সেগুলি যে সব সময় গান কর! ছুত এমন ধনে করৰার কারণ 
নেই। দীর্ঘ বর্ণনাকে প্রয়োজনবোধে গায়েন কাটছাট করেও |]নতেন। জাগরণ 


পুরাতন সাহিত্য ঃ গণসংযোগের সমস্যা ১১৭ 


পালার সাবাবাত্রির অনুষ্ঠানটি গানের ত্বার! কর] সম্ভব কিনা জানি না। মনে হুয় বেশ 
কিছুট! অংশ পড়ার মতে! হৃত। যেখানে ভাবন1 সমতলভূমি অতিক্রম করে যেত 
সেখানে প্রয়োজন হুত লাচাড়ির। এই লাচাড়ি ত্রিপদী অংশগুলি। লাচড়িতে নাচ 
থাকত। সব ক্ত্রপদীতে লাচাড়ির সঙ্গে নাচ জুডে দেওয়ার রীতি থাকতে পারে না। 
পাঠ্যকাব্যে ( চৈতগগচরিতামুত ) লাচাড়ির অংশে আবেগের সঞ্চার কর! হত বলাই 
বাছল্য । সেখানে নাচের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু পাঁচালী কাব্যে আছে। 
আধুনিক কবিতা থেকে গীত,-আংশ বঞ্জিত। ঠিক কথা। কিন্তু মরিয়! না মরে রাম। 
সাম্প্রতিক কবিত! পাঠ এবং আবৃত্তির মাসর যেভাবে জমে উঠেছে তাতে এটা হনে 
হওয়া স্বাভাবিক যে কবিতায় শুধু “গীত” অংশই নয় “নাট্য, -অংশও আছে এবং তা দৃশ্য 
কাব্যের মতই মঞ্চে উপস্থাপন-যোগ্য । কবিতাকে প্রিয় করৰার জন্যই কি এই 
ব্যবস্থা? কৰিতা] বখন বিচ্ছিন্নতার দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছিল তখন সংযোগের এই উপায়ই 
চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে কবিতা প্রিয় হবার পথ কোথায়? এই ব্যাপারই 
মধ্যযুগের শ্রোতা ও শষ্টার মনে ক্রিয়া করছিল। সেজন্য উত্ভতাবনও হতে লাগল 
নান! দিক থেকে । ছয়রাগ ছজ্জিশ বাগিনীকে সব পাঁচালী কাব্যেই জাকালোভাৰে 
স্থান দেওয়! হয়েছে । দেশীয় পদ্ধতি তো ছিলই, তাছাড়া জনসংযোগের অন্তে পুতুল 
নাচের ব্যবস্থাও ছিল। এই পুতুল প্রত্যক্ষভাবে আসরে দেখানো হত। তাছাড়া 
ছিল পট । আমি মেদিনীপুরের গাইয়েদের ছুইহাতে লখিন্দর ও ব্হুলা'র পুতৃল 
নিগে যনদা-লধিন্দর পাপা দেখেছি, শুনেছি । পুতুলগুণি ঘাঘর। পর]। ঘাঘরার 
ভেতর থাকত গাইয়ের দুহাত। তিনি দুহাতের অঙ্ল দিয়ে পুতুলগুলির বিভিন্নভাবের 
অভিনয় দেখাতেন। মধ্যযুগেও এই ব্যাপার ছিল। মুকুম্দের একটি পু থিতে পাই, 
“রুচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রমুকুন্দ চিত্রের পাচালা মনোহর ।” “চিত্রের পাঁচালী 
--গট দেখাবার কথাই উদ্দিউ্ট। কাঁবকন্ধণেক সোনামুখী পু1থতে পাই চালন বা চালান, 
চৌপনি ছন্দ, পআর ছন্দে গিত”, ধাবাঁডি, ছুট! নান, চৌপাদ তিন জনে, ঝাকা মান, 
ছুটা জাত, বারারি রাগ পার ছন্দ, পআর ছন্দ ভূপালি রাগ, চৌপাদ ছন্দ কাট্যালি 
রাগ, বারমালি ছন্দ, মঙ্গল রাগ যট্টপ দ ছন্দ, আলিসা কামোদ খাগ। এসৰ উদ্াহরণে 
ছন্দ কৰিতান্ব ছন্দ নয়-_গাইবার বা নাচের কিংবা বাজনার অথব। নাচ ও বাজনার ঢং 
বলে মনে হয় । তাপ্যান কথাটিকে কেউ কেউ মনে করেন ইংরোজ 7362৮ 820 7৪: | 
চৈতন্তজীবনীর কথা আগে বলোছ। লক্ষ করুন কষ্ধাস কাবরাঞ্জ ছাড়। মোটামুটি 
সকলেই 'টৈতগ্তমঙ্গগ+ কাব; রচনা করেছেন (বৃন্দাবনদালও এর ব্যতিঞ্ম নয়)। 
জনসংযোগের যাধ্যম [₹পেবে হঙ্গল ব্যাপারট1 কতখানি মুল) পেত এই ঘটনায় তা 
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বুঝতে পারি । আর সোনামুধা পুথির সাক্ষ্যে বলতে পারি পরিবেশন-পদ্ধতিতেও 
বৈচিত্র্য এসেছিল। এগুলি কতট! স্টাইলাইন্ড, কতট1 লরলীকরণ তা! বলা অবশ্ট 
সম্ভব নয়। 

মধ্যযুগের সাহিত্যে পদাবলীর ব্যাপকত! লক্ষণীয় । অবশ্ই এ পদাবলী গের়। 
তবে মঙ্গলাকাব্যের মতো নম । কে কবে এগান স্থ্টি করেছিলেন ত৷ নির্দি্ই করে বল। 
সম্ভব নয়। কালক্রমে এ পদাবলী কীর্তন আখ্যা পেল। যতদুর জানি বিস্তাপতি 
ইত্যাদি কবির সময়ে রাজদভায় এ পদাবলী গান করা হত। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে 
এ গানের গেয়কীতির কিছু হদিস মেলে। মিথিলার রাজ্সভার এক গায়ক উদয়। 
তার পুত্র জয়ত। জয়তের পুত্র কষ্চ। কারও কারও মতে এই কৃষ্ণ বাংলাদেশে এসে 
মিথিলার এ গানকে প্রিয় করেন। পদাবলীর ভাষায় যে নৃতন বউ ধরেছিল, যা 
ব্রজবুলি নামে অভিহিত তাতে মিথিলার কবির ভূমিকা খুবই গুরুত্পূর্ণ। “দেখিল 
বজন সবজন মিট্‌ঠ1'--দেশি বচন সকলের কাছে মি লাগে। রাজসভার কবির দেশি 
ভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধানিবেদন আমাদের জনপংযোগের কথ! ন্মরণ করিয়ে দেয়। 
ব্রজবুলি অবস্থা ঠিক "দলিল বন” নয়। কিন্ত এ ভাষা অচিরে যখন অসম, বাংলা, 
ওড়ির়া এবং মৈথিল ভাষাভাষীর মধে/ গৃহীত হুল তখন বুঝতে পারি প্রার্দেশিক 
সংস্কৃতির ভাববিনিময় এই ব্রজবুলির গানের মাধ্যমে কিছুটা! ঘটত। একে তে! এই 
সব ভাষা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সুজ যুক্ত তারপর ব্রজবুলির মাধুর্ধ এবং চাতুর্ধ সব 
মানুষকেই যে তৃপ্তি দিত এতে সন্দেছ নেই । গোবিন্দধাস তার গানকে 'রসনা-রোচন 
শ্রবপবিলাস” বলেছেন। এতেও বোঝ! যায় এক শ্রেণীর শ্রোতা এ গানের রসিক 
ছিলেন। গোৌরচন্দ্রিকার অবতারণার কারণ আমর! জানি। বৈষ্ণবপদাবলার অস্তঃশীলা 
আদিরসকে শোষণ করে নেবার প্রয়োজনে এর অবতারণা । কেন এ প্রযোদ্ধন দেখা 
দিল? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই ঠ্বঞ্চবপদাবলীর বিষয়ভাবনান সঙ্কটের দিকটি 
মহাস্তগুরুর! যে মনে রেখেছিলেন ত1 বোঝ! যাবে । কেবল জনসংযোগই শয়, সুয়ের 
মধ্য দিয়েই কথ চরণ পেয়েছে তীর যিনি আছেন স্থরের ওপারে । খেতারর মহোৎ্সবেকর 
তাৎপর্যও এইখানে । কিন্তু টৈঞ্চবপদাবলীকে বৈঠকী কীর্নে রূপাস্তরিত করবার 
আকাজ্ষাও এই লক্ষে দেখা দিল। স্বরূপ চৈতগ্তকে কীর্তন শোনাতেন। চৈতন্ত 
নিজেও কীর্তন করতেন। ত1 ছিল সম্কীতন। সকলকে নিয়ে সে সন্কীতপ। কিন্তু কীর্তন 
হঙ্গ অন্তরঙ্গ জনের কাছে দেবতার লীলাপ্রকাশ। দেবীদাসের মাদলের বোলে 
গোব্ন্িদাস তার কথা বুনে দিয়েছেন । এমনভাখে বুনেছেন যাতে উপলব্ধ ধর কথা 
ও সুর পরম্পরম্পধিতরমণীয়। বল বাহুল্য এই কীর্ভনের বস সকলে গ্রহণ করতে 
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পারত না। বৃন্দাবনী সঙ্গীতরীতিও এই কীর্তনে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু চেষ্টা যে 
একেবারে হুনি তাও ৰল বার না । আমর! জানি কীর্তনে থাকে আখর, তুক ও ছুট। 
আখর তে! আলে কীর্তনের ব্যাখ্যা । পদাবলী ছোঁটে। মাপের গাড়বন্ধ কবিতা । 
সাধারণে এর বস উপভোগ করবে কি করে । কীর্তনীয়ার] কিছু জুড়ে দিয়ে পদাবলীর 
পংক্তির ব্যাখ্যা করলেন। তাকেই বগি আখর। যেমন “অতি শীতল মলয়ানিল 
মনামধুরৰহনা” ছত্রটিতে আখর যোগ ভল “অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বহনা_- | সে 
যেষন্দ মধুর বইছে।' অষ্টাদশ শতান্দে এল তুক। একটি সম্পূর্ণ পদ--এক ৰা 
একাধিক তুক বস্তকে বা ভাবকে পরিবতিত করে। ফলাহাবী কুষ্চন্দ্রকে ফল 
দিয়েছেন। কৃষ্ণ চলে গেলে ফলাহারী দেখলেন “ডাল! হল বতনে পৃরিত। / ফলাহারী 
সবিম্ময় চিত ॥” ইত্যাদি। একটু দ্বিধা নিয়েই বলছি ফলাহারীর ভালা রত্বে পূর্ণ হয়ে 
গেল-_-এই সংবাদটি শ্রোতার কাছে অধিক তৃপ্বিপ্রদ। অর্থাৎ জনলংযোগের ধিক 
থেকে তুকের মূল্য বেড়ে গেল-_এই ব্যাপারটা তুক-কর্ডা কীর্তনীয়া ভালোভাবেই 
জানতেন । ছুট, তৃক ও আখর অথব। আখরের সমষ্টি বস্ত ও ভাবের পরিবর্ধক। 
একটি পদে আছে 'ললাটে তিলক দিল শ্র্দাম আসিয়া/নৃপুর পরায় রাঙ্গা চরণ 
হেরিয়া ॥* এরপর শ্র্রদাম এবং স্থবলের এই ব্যাপার নিম্বে নানা খেদ এবং আক্ষেপ 
কীত্তনীয়ার গানে পরিবেশিত। “আর কান্ধে চডা হবে নারে ।/কান্ধে করা বই।।% 
অধ্যাত্মনীতিতে লৌকিক জারকরস না দিলে সংযোগের প্রশস্ত পথটি ম্প্ট হয়ে 
উঠবে না। কীর্তনীয়াদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল এই সংযোগস্থাপন। আমর! সাহিত্যেন্ 
যে মাপকাঠি ঠবঞফ্বপদের বিশ্লেষণে ব্যবহার করি এখানে তা ব্যবহার করলে অবস্তই 
বলব এই আখর, তুক অথব! ছুট প্রায়ই পদের সৌন্দ্যগ্রহণে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। 
কিন্ত জনসংযোগের দিকে মনোযোগ রাখলে বলতেই হবে কীর্তনীয়ার এ ছাড়া গতি 
নাই। পদাবলী কীর্ভনের মধ্যে দিলীপকুমার বায় দেখতে পেয়েছিলেন প্রপারতা। 
অর্থাৎ বাংল! গানের সুরের লীল1 ছোটো! মাপের । কিন্ত পদাবলী কীর্তনে স্ুরকে 
আরও একটু খেলবার প্রশস্ত জায়গা! করে দেওয়! হল। এর ফলে, রায় মনে করেন-- 
কীর্তনে এল নাটকীয়তা । জানি না এই নাটকীয়তার ফলে কীর্তনের আবেধন 
“অতিরিক্ত” কিছু মানুষের মন ছুঁতে পারঙ্গ কিনা। যাই হোক কীর্তন যে ধীরে ধারে 
লোকমুখী হয়ে উঠল তার প্রমাণ ঢপ কীর্তনের মধ্য দিয়েই গৌরাঙ্গলীলার ও 
কষ্ণলীলার রস নিম়স্তরের জনগণের মনেও সঞ্চারিত হয়েছে । সেই সঙ্গে কীর্তনের 
আশ্রয় ( অর্থাৎ পদাবলী ) এক ঢও (অর্থাৎ স্বর) লোকসাধারণের পরিচিত রূপ ও 
রঙ নেবার চেষ্টা করেছে ।” (স্থকুমার সেন, টৈষবীয় নিবন্ধ, পৃ ৫৭-৫৮)। হরেক 
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মুখোপাধ্যায় কীর্তনে কথার গুরুত্বও লক্ষ করেছেন। প্রসঙ্গ থেকে প্রদঙ্গান্তরে যাবার 
সময় কীর্তনীয়া “কথা বলে শ্রোতার গোচর করতেন বিষন্বটি। এ না-হলে শ্রোতা- 
সংযোগ হওয়ার পথে বাধ! জন্মাত নিশ্চয়ই | এখানে আর একটি কথ। বলি। কীর্তনের 
এক রূপ সন্কীর্তন। এ সন্কীর্তনের প্রবর্তক চৈতন্ত । এই সন্বীত্তনের আবেদন ছিল ব্যাপক। 
এই ব্যাপার যে হঙ্গলকাব্যের মধ্যেও গড়িয়েছিল তার অব্যর্থ প্রমাণ শিবায়নের (সব নয়) 
নাম শিবসন্কীর্তনেও পাই । হতে পারে এখানে সঙ্কীত্ন অর্থে প্রশস্তি। তথাপি মঙ্গল- 
কাব্যের “ফর্মে” সন্কীত্তনের যোগন্ত্র ঘটছে এইটি লক্ষণীয় । রধারুষ্ণ পদাবলী অষ্টাদশ 
শতান্দে এসে কবিওয়ালদের সঙ্গীতে যে রূপ নিয়েছিল তা সকলেত্র জানা । কবি- 
সঙ্গীতের বিকৃতি নিয়ে আলোচনা করব না। রবীন্দ্রনাথ থেকে ডঃ স্থশীলকুমার দে 
--সকলেই আলোচন] করেছেন । এই গানের শ্রোতার] ছিলেন নিরক্ষর এবং রুচির দিক 
থেকে খেউড়ের পক্ষপাতী । অতএব কবিগানেও তার জোগান হুল। জনসংযেগের 
দায় কবিগানকে নিতে হল । জ্বনসংযোগের দিকে মনোযোগ আত্যস্তিক হলে সাহিত্যের 
ছুর্গতি কি পর্বস্ত হতে পারে কবিগঙ্গীত তার উদ্দাহ্রণ। সাহিত্যের বিপদও এইখানে। 
এখানে তত্বচিন্তার অবতারণ] করতে চাই না। কিন্তু সাবধান ন! হলে সঙ্কটের 
সম্ভাবনা । অথচ এই সময়ে বামপ্রসাদ লোকচিত্তে স্থায়ী আসন পেলেন । রামপ্রসাদ 
বলেছিলেন এগ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হুৰ ব্যস্ত । তিনি গীত রচনায় যে ছন্দটি গ্রহণ 
করলেন তা হচ্ছে প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ( শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ )। গানে ছিলো 
সামাজিক উপমা । সুর হল লৌকিক । ফলে শাক্তসঙ্গীত সম্প্রদায়কে ডিঙ্গিয়ে গেল। 
বৈষুব গানেরও সেই অংশ সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে গেল যে অংশে লৌকিকের আধিপত্য । 

মধ্যযুগের কবির] বাংপাভাষার চচা করতে একটু ছিধাহ্বিত হিলেন। সংস্কতের 
সমান্তরালে প্রাকত ভাষার অনুশীলনের এতিস্থ থাকা সত্বেও বাংলায় লিখতে কবিবুন্দ 
ইতস্তত করেছেন। দু-একটি উদাহরণ দিই । বাংল! ভাবাকে মধ্যযুগে উল্লেখ করা 
কৃত “দেশী, «লৌকিক', 'প্রাকত ( পেরাকৃত ) ভাষা; অথবা শুধু 'ভাষ। বলে। যেমন 
শ্রীকর নন্দীর লেখার পাই দেশিভাষে এছি কথা করিয়া প্রচার/সঞ্চরউ কীতি মোর 
জগৎ ভিতর; | মাধৰআচার্ধ লিখেছেন 'ভাগবত সংস্কতে না বুঝে সর্বজনে/লোক-ভাবা 
রূপে কহি সেই পণমাণে ।” রামচন্দ্র বখন বলেছেন 'সপ্তদশ পব-কথ! সস্ৃ বন্ধ/মূর্ 
বুঝাইতে কৈল পরারুত ছন্দ। কৰিশেখর বাংল! ভাব যে শ্রদ্ধেয় নয় পেই কথ 
উচ্চারণ করেছেন 'ঝছে কবিশেখর করিয়া পুটাঞি/হাসিয়া না পেলাহু লৌকিক ভাষ। 
বলি।' দৌলৎ কাজী লিখেছেন “দেশি ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ/নকলে শুনিয়া যেন 
বুঝরে সানন্দ। অথব] ভারতচন্দ্রের কথায় “না রৰে প্রসাদগুণ ন। হবে রসাল/অতএব 
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কছি ভাষা ষাবনী মিশাল। এ থেকে বোঝা যাবে বাংলাভাষার চাহিদ1 জনসাধারণের 
মধ্যে ছিল এবং শিক্ষিতজনও সংস্কৃত ছেডে বাংলাভাষার চর্চায় আগ্রহ বোধ করতেন 
কতকট! বাধ্য হয়ে। আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতির মিশ্রণের সেতু হুল বাংলাভাষা । ছুটি 
সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষ। জন্ম নিল। বলা! বাহুল্য, এ ভাষাকে 
গড়ে তুলতে সংস্কৃতের উপাদানই ছিল প্রধান। কিন্তু বাংল! ভাষার প্রতি শিক্ষিত 
জনের মনোভাব খুব উ£্দরের ছিল না--উদ্ধণগুলি থকেই তা বোবা যাক্ক। 
মূর্খজ্নকে বোঝাতে অথব] সাধারণকে বোঝাতে বাংলাভাষার প্রয়োজন হয়েছিল-_ 
এ-রকমই বুঝি উদ্ধূতগুলি থেকে । আবার এও স্পষ্ট বোঝা যায়, মধ্যযুগের কবি- 
সাহিত্যিকর। বুঝেছিলেন, কলিকালে বাংলাভাষা ছাড় গত্যন্তর নেই। কবিরা বাংলার 
ঘরোয়া পরিবেশ, ঘরোয়! কথা, প্রবচন বাংল1 ভাষায় ফুটিয়ে তৃললেন। বামায়ণ- 
মহাভাবত-কৃষ্ণমঙ্গলঃ মঙ্গলকাব্য এবং টৈষ্ণ সাহিত্য ( পদাবলী সমেত ) বাংলাভাষ'কে 
দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করল। চর্ষাগীঠি থেকে ভারতচন্দ্র পর্যপ্ত বাংলাভাষার 
গঠনরীতি পর্যালোচনা করলে দেখ! যাবে বাংলাভাষার সব উপাদানই সে সময়ের 
সাহিত্যে লভ্য। কৃষিজ্রীবী মানুষের চিন্তায়, কর্মে প্রকাশের যে বেদনা! জেগেছিল তা 
বাংলাভাষায় রূপ পেল। উচ্চকোটির ক্ছি মানুষ তখনও সংস্কৃত চর্চা ছাড়েননি । 
কিন্তু বাংলা ভাষার কবিরা দেবতা এখং দেবীর দোহাই দিয়ে মাতৃভাষাতেই সাহিত্যচর্চা 
করেছেন। এমন কি অঙ্কের বইও লিখেছেন। শুভঙ্করী আর্ধা তার সাক্ষ্য বহুন 
করছে। জটিল চিন্তা এল উনাবংশ শতাবে। পেকথা এখানে নয়। 
এই সরল শ্রোতার জন্তে রচিত হুল আমাদেন্ সাহত্য। যার ভাষা 
বাংলা । কিন্ত এই বাংগাভাষ! পঙ্কটের মুখোমুখি হয় ন এমন নয়। মুসলমান শাসনে 
আরবি-ফাব্রসি শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচন্ব বাডছিল। সমস্যা দেখা দিয়েছিল এই 
শব আমরা কতটা নেব। মুপলমান কবিরা আরবি-্ফারপি শব্দের প্রতি পক্ষপাত 
দেখান নি এমন নয়। মুপলমান সমাজের ঘরোয়া জীবনে আবুবি-ফারপির প্রভাব তো 
ছিলই । পশ্চিমা মুসলমানদের দর্ববারী কায়ধার প্রত একটু লোভও ছিল বাঙ্গালী 
মুসলমানদের । অভএব ষাঁবনীমিশাল শব্দের দিকেও -ল ভ যাবে । এদলেটি নাগৰী' 
লিপির প্রবর্তন এই মনোভাবের চুড়ান্ত পরিণ'ত। কন্ত বাংলাভাষা আরবি-ফারুসি 
শব্দ গ্রহণ কবেও দ্বধর্ম থেকে চ্যুত হুয়নি। সংস্কৃত অন্সরণও আত্যপ্তিক হয় নি। 
ভারতচন্দ্র এই ভাষাকে নখলসাজে সাজ্ালেন। বস্তত বাংলাভাষার গতানুগঠিকতায় 
ভারতনন্দ্র বড়ো রকমের ঝাকুনি দিয়েছিলেন । ভার ঠচন্দ্রের মনননিষ্ঠ মন ভাষাকে 
ঘর়বারী মেজ।জে চালাতে চাইলেন । এই ভাব 'কন্থ পাধান্রণের বোধ্য ভাষ “থকে 
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দুরে সরে গেল না । বরং সাধারণের ভাষাতে ভান্বতচন্দ্র একটু ঘিনে-করা কাজ 
করলেন । সেজন্তে ভারতচন্ত্রের ভাষা আমাদের মুখে মুখে । উনিশ শতকের প্রায় 
সবট] ভারতচন্দ্রের অধিকারে । শ্রোতা তখন ভক্তি ছেভে বুদ্ধিকে ত্বীকার করছে। 
ভারতচন্দ্র তাদের চাছ্দা মেটালেন। তাতে ভাষায় *পাহিত্যের রঙ ধরল। আর 
উনিশ শতক এই *সাহিত্য'-বুদ্ধির কাছেই মাথা! নত করেছে। ব্রজবুলিও সেই 
শ্রেণীর ভাষা যাতে ধ্বনি এক ধরনের মোহ জন্মায় । শ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই 
এই ধ্বনির প্রতি আসক্ত ছিল। বক্তব্যের এই শিল্পিত রূপ শ্রোতার কতটা অংশকে 
টানতে পেরেছিল সে সম্বন্ধে অবশ্য সংশয় আছে। 

আর একটি গুরুতর প্রসঙ্গের অবতারণা করি | যদিও বুমন্দাবনদাস মগ্যমাংল দিকে 
পুজা করার প্রতি কঠোর হয়েছেন, তথাপি সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই কঠোর 
জল-অচল ভেদ ছিল না । জাতিভেদ ছিল ঠিকই,কিন্ত সাম্প্রণায়িকতা৷ তখন ঘ্বশায় পর্যবসিত 
হয়নি। শাক্ত,টৈষণব,সৌর,গাণপত্য,শৈব সম্প্রদায় মিলে মিশেই ছিল । স্থৃতরাং টবের 
শক্তি-দেবতার লীলা-গান শুনতে আপত্তি হবার কথা নয় । আবার শাকেরও 
বৈষ্ণবগান শুনতে বাধা নেই। বস্তত মঙ্গলকাব্যে চৈতন্তবন্দমন! আছে, আর আছে 
বিষুপদ। ভক্তির টানটাই ছিল বড। সে ভক্তির আধার ধিনিই হোন না কেন। 
অন্তদদিকে বৈষবগানে স্থফীর সাধনার ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য নয়। বৈষ্ণবভাবনায়ও নুফী- 
সাধনার প্রভাব আছে। ভাবতে আর অবাক লাগে না, মুসলমানরাও বৈষ্ণব পদাবলী 
রচনা করেছেন ! নাথধর্মের গুরুদের কীতিকাহিনী নাথগীতিকার আছে। গুরুর 
অলৌকিক মান্থাত্মযশ্রবণে আবেগপ্রবণ বাঙ্গালীর আগ্রহ জাগবে তাতে আর আশ্্য 
কি? অন্তদিকে এই গীতিকায় তত্বকথাও কিছু পরিবেশিত হয়েছে । এই তত্বকথার 
প্রতি কিছু দীক্ষিত মানুষের কৌতুহল নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু গোর্থবিজয়ে দেবীর কৌতুহল 
এবং গোর্খনাথকে প্রলুদ্ধ করবার জন্যে বিসদৃশ আচরণ অথবা মীননাথের কদলীর দেশে 
সংসারবিলাস এবং নানীমোহ-_-এ সবই ধর্মকথা উদ্দাহরণ। একেক সময় মনে হয়, 
যে-নীতি নাথপস্থের পথিকর! প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কবির] সে নীতিকে গল্পের 
মোডকে উপহার দিতে চেয়েছেন । অদুনাপছুনা এবং ব্বা্া গোপীচন্দ্রের কাহিনীও এই 
রকম দৃষ্টান্ত । ধর্মমঙ্গলে সুরিক্ষাএবং গোপীচন্ত্রের গানের বারবনিতা রূপকথার কথাবস্তকে 
স্মরণ করিয়ে দেয় । আসলে এ ছুই গ্রন্থে আমন্বা কল্পনার (যাছুবিষ্ভার ?) যে উদ্দাম 
প্রকাশ লক্ষ কন্ধি শ্রোতার! গভীর আনুগত্য নিয়ে তা! শুনেছে। কেননা যাছ্‌বিস্তা 
তখন সমাজমগানসে বিশ্ব জাগাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। শ্রীষ্টের অলোৌকিকতাও 
বণিত হয়েছিল এরকম গল্পেত্র অবতারণা করে। আমাদের কাব্যকাহিনীও সেরকম 
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দৃষ্টান্ত--ত1 যতই স্থল ছোক না কেন। কবির! অনায়াসে জনসাধারশের আনুগত্যের 
উপর ভর করে নদী পারাপার করেছেন । 

মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য পরিবেশনের অপর মাধ্যম ছিল নাটগীতি। একর 
লোকগান থেকে আসা সম্ভব । জয়দেবে এই ফর্ম পাই । শ্রীকষ্চকীতনে এই ফর্মের চূড়ান্ত 
রূপ। চৈতন্য নিজেও নাটক করতে উৎসাহিত ছিলেন। মিথিলা, নেপাল অঞ্চলে 
এই নাটগীতি পাই। এ সম্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচন! অন্যত্র করেছি। শুধু বলব এই 
নাটগীতিতে ধীরে ধীরে সংলাপের স্পষ্ট ্ূপ দেখা দিচ্ছিল। এবং গছ্যসংলাপও 
নাটগীতিতে পাওয়। ষাচ্ছিল। আমাদের যাত্রার উৎস হয়ত এই নাটগীতি। বসিকের 
কাছে নিবেদন করবার মাধ্যম হিসাবে নাটগীতি ষে সবদ্দিক থেকে উপযোগী তা 
বলাই বাহুল্য । 

মধ্যযুগের সাহিত্যে জনলংযোগের উপাদান নিয়ে বিঙ্গেষণ করবার সময় কোনে! 
লেখার সাহিত্য মুল্য নির্ধারণ কর1 আমার অভিপ্রায় নয়। আমি কেবল এইটিই 
দেখাতে চেয়েছি দেশের বৃহত্তম অংশকে তাঁদের রচনার অংশীদার করতে কবিবুদ্দ বিষয়- 
ভাষা এবং বিষম্বের উপস্থাপন কিভাবে করেছেন এবং বিষয় নির্বাচনেও ভাদের লক্ষ্য কি 
ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবির ব্যক্তিত্ব নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু 
কবিদের লক্ষ্যই ছিল শ্রোতার্দের আকর্ষণ কর]। শ্রোতার ভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্ত 
ভক্ত কেবল অধ্যাত্মভাবনাতেই তুষ্ট নয়, সে তার হৃখছুঃখ পরিপূর্ণ জীবনের ছবিও 
কবির রূচনায় পেয়েছে । সাহিত্য তখনও ধর্ম থেকে আলাদা! হয়ে যায়নি। এ 
সাহিত্যের ষে কোনো আলোচনা তাই এ যুগের সমাজমানসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
করা উচিত। সে বিচারের কিঞ্চিৎ এখানে উপস্থাপিত হুল। 


সমাযোজন ও সমাজতত্ব মাজত 
অলিতানন্দ রায় 


সমাযোজন বা সংযোগ স্থাপনের তত্বের অবস্থিতি সমাজ-গ্রস্থির মূলে। একাধিক 
ব্যক্তিকে নিফ়েই ষখন সযাজ-রূপ তখন সামান্িক সম্পর্কের কথা বলতে গেলেই 
সমাযোজনের আলোচন। অবশ্থন্ভাৰী হয়ে পডে। অতীতে সমাজতা'ত্বক আলোচনার 
স্পর্শক হিসেবে সমাযোজনের বা গণ-সংষোগের আলোচনা দেখা বেত। বত্মানে 
বিংশ শতাব্দীর শুরু হতেই বহু দার্শনিক সমাজ ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য অলোচ্য বিষয় 
বলে সমাযোজন-তত্বকে উপস্থাপিত করেছেন। সমাযোজনের কারণে আজ যখন 
দৃত্ব নিকট হুচ্ছে আর নিকট দূর হয়েযাচ্ছে তখন সংস্কৃতি-চিস্তায় সমাযোজন-তত্ব 
অপরিস্থার্য হয়ে পড়েছে । উন্নয়নশীল আমাদের এই দেশে ও সমাজে যখন বহুদুর 
সভ্যতার উপস্থিতি ও তাদের [বভিন্ন ধারার সমাহার আমর] দেখতে পাই. তখন 
সমাযোজন ৩ত্বকে আশ্রয় করেই আমার্দের এই সমাজ পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করতে 
ক্য়। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বা ইতিহাসের এ ধরনের বিভিন্ন পর্যায়কে বিশ্লেষণ 
করতে যদি সমাযোজ্জন গুত্বকে আশ্রয় কর] হয় তা পিশ্চয়ই সমকালীন সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের 
একটি স্থচক হয়ে থাকবে । সমাজ-সংস্কৃতি আলোচনার প্রেক্ষাপটকে স্ুম্পষ্ট করবার 
জন্য বর্তমান প্রবন্ধে সম্জতা'ত্বক দৃষ্টিকোণ হুতে সমাযোজন তত্বের আলোচন1 করা 
কল। আলোচনার বিষয় £$ ১, সমাযোজন কি ও কেন? ২. সমাযোজন তত্ব 
চিন্তার ইতিহাস। ৩, সমাযোজন মাধ্যমের আলোচনা । ৪, সষাযোক্রন £ বিভিন্ন 
রূপ ও পদ্ধতির আলোচনা । «৫. মার্কসবাদী দৃহিকোণ হতে সমাযোজন তত্বের 
আলোচনা । ৬, দিদ্ধান্ত। 
৭ 

ব্যপক অর্থে ছুটি বিষয়ের মধ্যে সংষোগ সাধনকে সমাযোজ্ধন বলা চলে। সীমিত 
অর্থে প্রেরক ও প্রেরিতের মধ্যে কোন কিছুর লেনদেনকে বলে সমাযোজন। 
মানব-সমাজ, পশু-সমাজ ও যত্ত্রব্যবস্থা--এগুলিতে এরকম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। 
জটিল ভাবার মাধ্যমে অর্থবহ চিহ্ন দ্বারা মানের সমাজও সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়। একটি বিশেষ অর্থে কিছু প্রেরণ করা! ও তা থেকে কিছু 
বিশেষ অর্থ গ্রহণ কর! মান্ছষের বিশেষ ম্রায়বিক ক্ষমতা । সমস্ত সামাদ্িক ক্রিয়াকর্ষের 
ভিত্তিতে আছে এই গুণটি, এই কারণেই বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রূপ লাভ 
করে। ম্যাক্স ওয়েবার ( ৬/6০৩:) এর মতে মানবিক সমাযোজনকে বল যার 
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সামাঞ্িক লেনদেনের সেই দিক যা একটি বিশেষ সামাঞ্ধিক ঘটনার অগ্রত্যক্ষ আরোপিত 
্র্থমাজ। অর্থের একটি সচেতন বহুমানতা আছে, আর একজনই এটির গ্রাহক ও 
প্রেরকের আচরণকে প্রভাৰিত করে। পারস্পরিক আচরণে প্রভাব বিস্তার করা, 
একজনের আচরণের প্রেক্ষিতে অন্তের আচরণ আন্বাজ করা ব1 এক প্রজন্ম হতে অন্ঠ 
প্রচ্নন্মে সাংস্কৃতিক যুল্যবোধ বা সামাজিক রীতি-নীতির চলমানতা প্রভৃতিতেই 
সযাযোজনের অর্থ পরিস্ফুট । 

ভাববাদী দর্শনে একজনের সত্তা অন্যজনে প্রতিফলিত হলেই তাকে সমাযোজন 
বলা চলে। কার্প যাস্পাবের (0880০: ) অস্তিত্ববাদদ সমাযোজন কে এই ভাবেই দেখা 
কয়। অবশ্যই সমাযোজনের এই ব্যাখ্যায় ব্যক্রিকেই চরম লক্ষ্য হিসাবে ধর] হয়। 
মার্কসবাদী সমাযোজনের ব্যাখ্যায় কিন্তু সমগ্রিকে লক্ষ্য ধরে সমাযোজন তত্বের আর 
এক ব্যাখ্যা! কর হম়। লেনিনেত্র প্রচার ( 0:02858009 ) ও আন্দোলনের 
(85188007 ) তত্বকে অবলম্বন করে মার্কদায় সমাজতত্ব গোঠী-সংহুতির দিকে ষে 
অ|লোঞ্পাত করেছে সংস্কৃতি-বিজ্ঞাণে তা একটি বিশিষ্ট দিকচিহ্ন। আধুনিক সমাজ 
ক্ছ-শোঠী, বন-জাতি বিশিষ্ট--এই সস্তগত সত্যকে মংলম্বন করে সমাজ সংগঠন ও তার 
পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমজত্ত্ববিদেনা সমাযোজন তত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হছন। 
সমাযোজন তত্বের সমাজ ঠ্রাঁত্বক আলোচনার প্রথম পখিকৎ সি, এইচ, কুলে (0 17, 
€০০1৪% ) মনে করেন মানব সমাজের অগণন শক্তিব লেনদেনের € 0:58169 10 60900 
19005 ) ফলেই গড়ে ওঠ কমিউনিটি বা সামাজিক সংগঠনেশ অন্ত কোন সংক্ষিপ্ত 
রূপ । গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মকানগরী বা ব্যবসাকেন্ত্র ছাডা9 অনেক মহানগরীর 
একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে *সংস্কৃতি-কেন্দ্র (০01৮0 ০50৮6 ) বলে। এই 
মহানগঠগুপি বিশেষ অর্থে একটি যানবিক সমাযোহ্রন কেন্দ্র। আসলে স্থান ও কালকে 
অঙিক্রম করে এক থেকে অন্টে, বন্ধ থেকে অন্ত বনুতে সঞ্চারিত মানধিক শক্তিকে 
আমর] বলি সমাযোজন । 

সমকালীন সমযোজন তত্বের উপর সংযোগ-নিকন্ত্রণ বিজ্ঞান ( ০9৮60080105 )-এর 
বিশেষ প্রভাব দেখা যায় । সমাহ্বতাত্বিক বিশ্লেষণে সমাতযাজনের ব্যাখ্যায় তন্ত্রতত্বের 
( 99850090১6015 ) সঙ্গে সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ তত্ব এবং মিথক্কিরাতত্বের ( 100190008 
পু)6০% ) সঙ্গে মিশ্রিত জ্ঞাপন তত্বের (10600209600) 117505 ) বিশেষ উপস্থিতি 
দেখা যাব । স্মাষোজন তত্বের এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপাদান ই. এম, রজার (2.1, 
[২0979 ) তার ব্যাপক গবেষণায় বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি 
স্মাষধোজন গবেষণায় ভাষাতাত্বক বিঙ্গেষণ বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। জ্ঞাপন- 
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তত্বের গবেষণার ভিত্তিতে ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণ পরিমাণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে 
সমাযোজন গবেষণায় । এই দিক থেকে সমাযোজন-গবেষণায় সি ডু, মরিল (০.৬৬. 
1/0818) সমাযোজ্রনের তিনটি দিক তুলে ধরেছেন ঃ ক' বাক্য-বিস্তাস সম্বন্ধীয় (9$:- 
০7০ ) অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেতের মধ্যের সম্পর্ক। খ. অর্থ সম্বন্ধীয় (9609200109 ) 
অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেত ও যা সংকেতে প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মাঝের সম্পর্ক । গ. 
প্রয়োগ সম্বন্ধীয় (70:8910800 ) অর্থাৎ বিভিন্ন সংকেত ও যে সমস্ত ব্যক্তি এগুলির 
প্রয়োগ করেন তাদের সম্পর্ক । সমাজতাত্বক, মনস্তাত্বিক, ও ভাবাতাত্বিক বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে সমাযোজনের কার্ধাবলী, গঠন ও ফলাফল ছাড়াও প্রেরিত সংকেতের বিষয় 
বিশ্লেষণ বহুভাবে চলেছে । জন্মতকে বিজ্ঞাপন, প্রচার, আন্দোলন প্রভৃতির হার! 
প্রভাবিত করবার চেষ্টায় প্রতিনিয়তই সমাষোজন তত্বের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হুচ্ছে। 
প্রতি পরমাণুতে সংযোগসাধনে উন্মুখ বৈজ্ঞানিক বিংশ-শতাব্দীতে বিভিন্নভাবে পরিপুষ্ট 
করে চলেছে সমাযোজনতত্বকে | আজ তাই দুরু মনে হলেও এর ইঠিহাস, পদ্ধতি 
ও রকমফের আলোচন! করলে প্রাত্যছিক জীবনে এর অবদান অনুভব করা যাবে । 


হই 

ইতিহাসগতভাবে সমাযোজন তত্বের সৃত্রপাত হয় প্রবুদ্ধকরণের যুগ ব1 4১৫৪ ০ 
7101127050£00-এ1 সামাজিক চুক্তির বিপরীতে একটি শক্তিশালী তত্বের উদ্ভাবনই 
ছিল এ সময়কার সমাযোজনতত্বের অনুপ্রেরণা! কে, যাস্পারস ( &* 18509:9 ), 
ও, বোলনাউ (0, 9০1100৬ )১ ই. মুনিয়ের (7. 210006) প্রভৃতি সমাযোজন 
তত্বের প্রস্তাবকদের মতে “চুঁজি-মতবাদে'ব ভিত্তি ব্যকির পূর্ণ বিচ্ছিম্নতার উপর ) 
অন্তদিকে মানুষের পরম্পর নির্ভরতার উপর ভিত্তি করেই রচিত হচ্ছে সমাযোজন 
আলোচনার প্রেক্ষাপট | এ্রতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে সামাজিক জীবনে নতুন প্রয়োগ 
দেখ! দেয়। জটিলতাও বুদ্ধি পার সঙ্গে সঙ্গে । এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষের 
সামান্িকীকরণ, জনসমহ্টি সংগঠন ও বৃদ্ধিতে সমাযোজন তত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় 
প্রথম অবতারণা করেন সমাজতত্ববিদ সি. এইচ কুলে । কুলে তার গবেষণাপত্র [126 
1601 060181080750008+ ও তার 4700090 ০৮০০ 000 30০59) 01910189- 
00? গ্রন্থে সমাযোজনকে একটি বিশেষ সমাজতাত্বিক মাতা দান করেন। সমাযোজন 
তত্বের বিশেষ আলোচনার হুত্রপাত হুয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ও পরে । সি*ই, 
শানন (0, 6, 91১801000 )-এর টেলিকমিউনিকেশনের আলোচনা! এবং এন. উইনার 
(টব. ড/1806:) ও ফন নয়ম্যান (৬০০ 2360608009) এর সাইবারনেটিকস্‌ বা সংযোগ 
নিয়ন্রণের ধারণা বিভিন্ন সমাজবিষ্ভার সহায়তায় এক নতৃন দৃট্টিভঙ্গীতে পরিপুষট 
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সমাযোজনতত্বের উপস্থাপনা করে। কৃর্ট লেভিন ( (8:6 1,5৬19 )১ দি, এইচ. মী 
(0.7. 0458) কে, ভু ভয়েশ, ৫..৬/.168884) প্রভৃতির আলোচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গী 
বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। আস্তবিষয়ক সহযোগিতায় পরিপুষ্ই এই গোষীগুলি 
আমেরিকার বোস্টন ও প্রি্সটন শহরে *গণিতভিত্তিক এক সাধারণ সমাযোজন তত্বের 
উদ্ভাবন ঘটান । এই তত্ব আবার অন্ঠদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশেষ সমাযোজন তত্বের 
কৃত্রপাত করে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক তথ্য 
থেকে সমাযোজন তত্বের এই গবেষণা শুরু হ্য়। তিরিশের দশকে আমেরিকার সমাজ 
বিজ্ঞানী পল ল্যাজারসফেল্ড (80) চা, [.929186610 ) শ্রোতাদের পরীক্ষা করে, 
নির্বাচনী প্রচারের প্রভাব বিশ্লেষণ ও প্রচলিত বিভিন্ন সংষোগ মাধ্যমগুলির আলোচন। 
করে এই গবেষণা জোরধার করেন। কৃর্ট লেভিন-গোরষ্ঠী চাঞ্চল্যের বিশ্লেষণ করেনঃহা।রল্ড, 
ভি. লাস্ওয়েল (178:010. 10. 7:935৩1) ) প্রচারের রূপ ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে 
এই গবেষণাকে এগিয়ে নিষ্বে ষেতে থাকেন। লেভিন, ল্যাজারসফেন্ড ও লাসওয়েলের 
ছাত্ররা--কাৎস (0912), কাপার (01806: ), ফেন্টিংগার (175501056£ )১ ডয়েখস 
(1065150) ) প্রযুখ সমাজবিজ্ঞানীর] বৈজ্ঞানিকভাবে সামাঞ্জিক সমাযোঙ্জন তত্বের যে 
গবেষণা করেন তার মোট তিনটি ধারা আমরা দেখতে পাই। এক, গোষ্তিগত 
আচরণ সমীক্ষা ; ছুই, গণ-সংযোগ মাধ্যমগ্ডলির বিশ্লেষণ ; তিন, গোষী নিয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা । সমাযোজন-তত্ব আলোচনার বৃত্ত এইভাবে বৃদ্ধ পায়। পশ্চিমী দেশগুলিতে 
সমাযোজ্ধনগবেষণা আজ্দ এাকাডেমিক সমর্থন লাভ করলেও পূর্ব গোলাধে তার 
আলোচন! এখনও সীমিত । অবশ্তই সমাজতান্ত্রিক ছুনিয়াতে সমাযোজানর আলোচনা 
হয়ে চলেছে একটি বিশেষ অর্থে । এই প্রবন্ধের শেষাংশে তার পরিচয় পাওয়। 
যাবে। 

সমাযোজন-মাধ্যমগ্ুলির আলোচনার শুরুতেই বলা যেতে পারে যে এগুলিকে 
আমর! ছু ভাগে ভাগ করতে পারি। এক, কতকগুলি মৌলিক বা মুখ্য মাধ্যম মাছে 
যেগুলি স্বভাবতই সংযোগ-সাধনকারী । ছুই, আরেক ধরনের মাধ্যম আছে যেগুলি 
সমাযোজ্জন পদ্ধতিকে সাহায্য করে। এগুলিকে গৌণ মাধ্যম বল! যেতে পায়ে । এ 
ধরণের বগকরণ মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে খুব বেশি অর্থবহ না হলেও ইতিহাদ ও 
সমাজতান্বিক দিক হতে এর মূল্য অনেক বেশি। প্রথম ধরনের মৌলিক মাধ্যমগুলি 
মানবসমাজের সর্বত্রই বিধৃত, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের পদ্ধতিগুলি সভ্যতার কতগুলি 
বিশেষ পর্যায়ে কার্ধকর দেখা যায়। মুখ্য সমাযোজক মাধ্যমগ্ুলি বলতে ভাষা, ভঙ্গী, 
আচরণের অন্থুকরণ এবং প্রকাশ্য আচরণ হতে অনুস্থত কতগুলি অম্প্ট ও সপ্ত পদ্ধতি 
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যেগুলিকে সামাজিক নির্দেশক' (5০৫৫1 81266803008 ) বল] হয়। এই সমন্তই বোঝ! 
যার। তাই এই মাধ্যমগুলির মধ্যে ভাষার সার্বভৌমত্ব সর্ববাদিসম্মত। 

ভাষা সম্বপ্ধে অনেক কিছু না বলে বলা যায় যে বোধগম্য যে কোন তথ্যকে 
ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আযত্তের মধ্যে এনে দিয়েছে এই মাধ্যমটি আর স্থতি করেছে 
বহুমুখী সংযোজনের | সভ্যতার এই চুড়ান্ত অবস্থায় দাড়িয়ে এ কথা বলা যায় যে 
আদিম সমাজে যত অন্ুবিধাই থাকুক না কেন, তার ভাষ! প্রতীকী এই্বর্ষে ও দৃষ্টির 
সম্ভাবনায় আহ্রকের বিশিষ্ট বর্ণমালার মতই কার্ধকর ছিল। ভঙ্গী বলতে অঙ্গচালনা 
ছাড়াও আরও বিশেষ কিছু বুঝে থাকি। গলার স্বরের গাস্তীর্ব ও মুষ্টিবন্ধ হাত একটা 
বিশেষ ভাবের ভ্োতক। ভাষা ও ভঙ্গী এক সাথে কাজ করে থাকলেও মনোবিজ্ঞান- 
সঞ্তাত ও এঁতিহ্াসিক অনেক কারণেই এদের মধ্যে দাডি টানতে হয়। বাক্যপ্রয়োগ 
ওলেখার মাঝে ষে সমাযোজন তা সচেতন, সরকারী ও সমাজ স্বীকৃত। কিন্তু ভঙ্গী 
আমাদের মনে যে সংবাদ আনে তা ব্যক্তিগত ও বিশেষ মাত্রার এবং তা ,কাঁন কোন 
সময় ভাষা-মাধ্যমের দিগস্তকেও খুব সহজেই অতিক্রম করে এক বিশেষ বিশ্ব সৃতি 
করে। 

সমাজ সংগঠনের একটি বিশেষ শত্তই হল মানুষের প্রকাশ্ঠ আচরণের অন্গকরণ। 
এই অচ্করণ হয়ত প্রত্যক্ষভাবে সব সময় সমাযোজন-ধারাঁকে সমর্থন করে না, কিন্ত 
পরোক্ষভাবে এগুলি বিশেষ প্রভাবশালী । কেউ যদি ধর্মাচরণের নিয়মগ্ডুঙ্গি পালন 
করতে থাকেন তবে তার দেখাদেখি অন্ত একজনও তা পালন করবে। এমনি করেই 
স্ষ্টি হবে সমাযোজ্িত এক স্মাজন্প্রতিষ্ঠানের । ব্যক্ষির সামাজিক '্মতিজ্ঞতার এই পরোক্ষ 
সমযোজ্নকে স্থায়িত্বে ও যুক্তিতে আল'ন করবার দায়িত্ব ভাষার । সব শেষে বলা 
বায় বে, অন্থকরণ অপেক্ষা আর9 কম সংযোগ-সাধনকারী হুল মানুষের প্রকাশ্য 
আচরণে উদ্দীপিত কতগুলি নতুন কাঙছ্ছ ও নতুন ধারণা । মাঝে মাঝে দেখা বার 
কতগুলি বিশেষ গোষ্ঠী চল্তি আচার-আচরণের বিরুদ্ধে জেছাদ ঘোষণা! করছে_হ্যহি 
করছে কতগুলি বিশেষ সমাজ নির্দেশিকার বা ৪০০৪] 81198598100 এর । ছকের 
বাইরের, কধার ওপারের এই সমাযোজ্বকগুলির প্রভাব বিশ্যে কাধকর হয় মাঝে 
মাঝে । এই সমস্ত শুক্র সামাজিক অনুরণনগুলিকে প্রত্যক্ষ সমাযোজকে রূপাস্তরিত 
করবার দায়িত্ব শিল্পীর । সমাযোজন মাধ্যমগুগ্স ঠিক যেমন বণিত হু'ল তেমনিভাবে 
এগুলি সমাজের সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না। এদের বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন অর্থ আছে। 
ব্যক্তিগত সম্বদ্ধের হিজিবিজিতে এগুলে! বিভিন্ন অর্থে ব্যবহাত হয়। একটি বিশেষ 
ভাষা-প্রতীক একই পরিবারের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সমান ভাবে সংষোগ দাধন বরে 


সমাযোজন ও সমান্তত্ব ১২৯ 


না। একান্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত একটি প্রতীক-শব্দ তার দ্বযর্থতা ও অম্পটতা৷ সত্বেও 
সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রে স্তপীকত লিখিত আলোচনার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর । 
সমাযোজ্জন মাধ্যমগুলির ব্যবহারেরও কার্ধকরিতার নান! রকমফের অবশ্যই লঙ্গণীর ; 
সীমাষন্ধ বগাঁকরণের অছিলায় কোন বিশেষ সংখ্যাকেই সর্বাবস্থার চূড়াস্ত বলে ধরা 
যায় না। মান্থষের উদ্ভাবনী শক্তি ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে এদের হাসবৃদ্ধি ও 
রকমফের অবশ্ঠই হুয়ে থাকে। 

সমাযোজনের প্রত্যক্ষ মাধ্যমগ্ডলি ছাড়াও এমন কতগুলি মাধ্যমের উল্লেখ কর! 
যায় যেগুলি পরোক্ষভাবে সংসোগ-সাধনে বিশেষ কারক । এক্ষেত্রে রেলপথ, 
টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার ও বিমান ব্যবস্থার উল্লেখ কর] যায় । এট! অবশ্যই 
লক্ষ্য করা যায় যে রেলপথ ও বেতার প্রত্যক্ষভাবে সংষোগ সাধনে অংশ গ্রহণ কবে 
না, কিন্তু এগুল সমাযোজনকারী প্রতীকী মাধ্যমগ্ডালতে বল সঞ্চার করে। 
টেজ্ফোনের ত কোন অর্থই থাকেনা, যদি না এক দিকে উপস্থিত ব্যক্তি অপরধারের 
ব্যক্তির ভাষা বুঝতে অপারগ হয়। রেলপথ একজনকে অন্যস্থানে উপস্থিত করে বটে। 
কিন্তু সেই ভিন্‌ জাগায় বদি এই ব্যক্তির কোন স্থায়ী স্বার্থব্ধন না থাকে তবে রেল- 
পথের সমাযোজনকারী কোন অর্থই থাকে না। এই সমস্ত উপাদানগুলির পরোক্ষ 
ভূমিকা উপলব্ধি না করতে পেরে অনেকেই এগুলির অস্তিত্বকে অযথা জোর দিয়ে ব্যাখ্যা 
করেন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমাযোজনর ক্ষেত্রও সম্প্রসারনশীল। তথাকখিত 
আদিম সমাজে আদিবাশী সংস্কৃতি মানুষেরা তাদের নিজেদের মধ্যে বা আশ-পাশের 
লোকের মধ্যে সংযোগ াধনেই সন্তুষ্ট খাকত ; তাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে থাকত 
কত বিচিত্র সভ্যতা ও সংস্বাত। বণ্মানে সমাযোজনের ব্যাসার্ধ দীর্ঘায়িত হয়েছে, 
এক স্থানের সংস্কৃতি খুব সহজেই বহু দুরবতী গোকেদের আয়ত্বে এলে যায। 
স"যোজন মাধ্যমের এই কার্ধকারিতার ফলে বত্তমান সভ্যতায় ভৌগোলিক মাত্রার 
প্রয়োজনীয়ত1 কম্তির দিকে। 

শু 

পর্িবতিত পরিস্থিতিতে কর্মের ষধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য খুঁজে বের করা মানুষের সহঙ্গ 
প্রবণতা । এই সদৃশ তথ্যের সাহায্যে যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রর এবং তা' 
কর] থেকে এক ব্যাখ্যা-নিরপেক্ষ অনুসন্ধান পদ্ধতি (776911500 1:10১০৭ ) হতেই 
এর বিকাশ ঘটেছে। এই পদ্ধতির ব্যাখ্যার বল! যান» ষে একটা বিশেষ নিয়ন্ত্র 
পরিবর্তের (000:01160 ৬৪:19115 ) প্রয়োগ (2003) সাপেক্ষে প্রত্যাশিত ফল 
বা আকাজ্কিত মৃল্যমান ( 0681:50 %৪106 ) প্রার্তফল বা মূল্যমান ( ৪০৪] ৬৫106 ) 


১৩, 


থেকে অনেক সময় পৃথক হয় আর তার ফলেই সমাযোজ্জনের ক্ষেত্রে ধাত-প্রতিঘাতের 
সঙ হ্য়--হ্যষি হয় সামাজিক ক্ষেজ্ঞে পারস্পরিক বোবঝাপড়ার প্রয়োজনের | বাস্তবে 
এই প্রাপ্ত ফল (০0৫050৮)-ই বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সামাঞ্জিক-সাংঘ্কৃতিক 
সমাযোজনকে । কোন বন্ধ ব্যবস্থাতেই (০19860 88661) ) এটা সম্ভব নয়। জৈব 
বা সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদাই মুক্ত ব্যবস্থা (০060 89959 ), আর এ কারণেই 
পরিবেশের পরিবর্তন ও সংবাদের লেনদেনের মাধ্যমেই অবিরত চলে সমাযোজন 
প্রক্রিয়া । প্রখ্যাত সমাযোজন-তত্ববিদ শ্যানন্‌ সমাযোজন পদ্ধতিকে বলেছেন একটি 
সংশোধনকারী পদ্ধতি--যে উৎস থেকে কোন প্রেরকের মাধ্যমে সংবাদ পাঠান হয় 
গ্রহীতার কাছে । সমাযোহ্ধনের এই পদ্ধতিতে কোন অস্থৰিধের হয হলে তা প্রেরক 
পদ্ধতি (690190% 70:00559 )-তেই সংশোধিত হয়। সমাজতত্ববিদ লাস্ওয়েল এই 
ব্যাপারটি টেলিফোন ব্যবস্থার সাহায্যে সমাযোজনের স্থত্রের আকারে তুলে ধরেছেন। 
«কে|কি বলেছে/কি পদ্ধতি/কাকে|কিসের জন্য ?” যাহোক, সমাযোজন পদ্ধতি বিভিন্ন 
স্তরে বিন্যস্ত হয়ে থাকে এবং এর স্তরে স্তরে অভিজ্ঞতাপ্রস্থত ও পরিবেশজনিত নানা 
তথ্য বিভিন্ন প্রতীক মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। 

সমাযোজন পদ্ধতির এই তত্ব বিশ্লেষণ করলে সমাযোজনের কতকগুলি বিশেষ 
ধরনের উপাদান দেখা যায়, যেমনঃ (ক) অনুভূতি উদ্রেকের শর্ত (মাধ্যম অর্থাৎ শব্দ, 
বর্ণ, স্পর্শ), (খ) স্থানিক অবস্থা! ( অবস্থিতি অর্থাৎ গ্রন্থাগার, সিনেমা গুহ, আলোচন। 
কথ। ইত্যাদি); (গ) কাল-বিস্তার (কখন, কতক্ষণ, কখন কখন অর্থাৎ দিনের কতটা 
সময়, কতকাল ব্যাপী, কোন মুহুর্ত ইত্যাদি), (ঘ) গবেষণার অবস্থা (প্রত্যক্ষ ব৷ 
পরোক্ষ অবস্থা), (ও) সামাজিক গোঠীবিন্তাস (কার সঙ্গে অর্থাৎ ক্ষুদ্র গোীতে, একলা 
ব1] ভিড়ে )। উপরের উপাদনগুলিকে আশ্রয় কগে প্রয়োগক্ষেত্রে সযাযোজন পদ্ধতিকে 
কষেকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, অন্তের সঙ্গে সমাযোজন বা নিজের ভিতরে 
নিজেই সমাযোজন করা। ছুই, প্রত্যক্ষ সমাযোজন পদ্ধতি--যার মধ্যে 
কোন তৃতীয় পক্ষ বাযাস্ত্রিক মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না (যেমন, কথোপকথন, 
অভিনয় )। তিন, পরোক্ষ সমাষোজন পদ্ধতি-_তৃতীয় মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করে, 
€ যেমন, আদেশাবলী, বেতার-ঘোষণশ! টেলিফোন-বার্ত| ইত্যাদি )। চার. একপেশে 
বাপারম্পরিক সমাযোজন ( যেষন, বক্তৃতা বা আলোচনা )। পাঁচ, গণ সমাবোজন 
বলতে বোঝায় এমন কিছু যেখানে ষে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তিই অংশগ্রহণ করতে পারে। 
ছয়, ব্যক্তিগণ সমাযোজন বলতে বোঝায় পরিচিত কোন হ্ষুত্র গোষ্ঠীর মধ্যে 
'আলোচনা। 
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সামান্বিক গোষ্ঠীবিস্তাস অনুসরণ করে সমাযোজনকে মুখ্য, আধা-মুখ্য ও গৌঁন 
সমাযোজন--এই তিন ভাগে ভাগ কর] যার়। (ক) ক্ষুদ্রগোর্ঠীগুলির মধ্যে (ফেষন 
পরিবার) যে সমাষোজন হয় তাকে মুখ্য সমাযোজন বলা হয়। মুখ্য 
সফাযোজজন পদ্ধতির কতগুলি ঠবশিষ্ট্ট আছে। মেষন এতে স্থান ও কালের 
কোন দূরত্ব দেখা যায় না। সামাক্সিক্ষ-সাংস্কতিক এঁক্য এর আরেক ট্বশিষ্ট্য। 
এই সংযোগ সাধনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সবিশেষ এক্য দেখা বায় ও আলোচনায় 
আনুষ্ঠানিকতা প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্জিত হয় । (খ) আধামুখ্য সমাযোজন প্রক্রিয়া কোন 
বিশেষ টিম বাদল ও প্রতিবেশীদের মধ্যে কার্ধকর হতে দেখা যায়। (গ) গৌণ 
সমাযোজন সংঘটিত হয় বুছদারতন গোী-( যেমন, কমিউনিটি বা! বিচ্ছিন্ন দর্শকম গুলী )- 
গুলির মধ্যে। এই ধরনের সমাযোজনে স্থান ও কালের পার্থক্য সুম্প্ ; বু ধরনের 
সামাঞ্জিক ও সাংস্কৃতিক এঁতিহোর সম্মিলন ও এঁক্যের ঘাটতি এখানে দেখা যায়| অবশ্য 
স্থান ও কালের দুরত্ব বিশেষ ধরনের প্রতীক মাধ্যমে দুর কর] যায়; যেমন, বই, 
চলচ্চিত্র ইত্যাদ্দি। সমাযোজনের বিভিন্ন স্তরও এমনিভাবে সমাষোজক ( যেমন, 
সাংবাদিক, বক্তা, এজেন্ট ইত্যাদি) ও মতাদর্শগত নেতৃত্বের হারা কাছে আলতে পারে । 
গণ-সমাযোজন-_গৌন সমাষোজন পদ্ধতির এই বিশেষ পর্যায়ে দ্বি-মুখী লেনদেন দেখ' 
যায়। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও মতাদর্শশত নেতাদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক এবং 
মতাদর্শগত নেতৃত্বের সঙ্গে জনসাধারণের একটি বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় । একটি 
বিশেষ ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার সমাযোজন কোন সময় উল্লন্ঘ বা কোন 
সময় আনভূমিক হয়ে থাকে। 

জন-সংযোগ পদ্ধতি একটি বিশেষ ধরণের গৌণ সমাযোজন। আসলে মুখ্য, 
আধা-মুখ্য ও গৌণ সমাযোজন প্রক্রিয়া পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিশেষ 
সম্পর্কের মাধ্যমে সাংবাদিক, সম্পাদক, মতাদশাঁ নেতৃবর্গ ও জনসাধারণে মিলে 
সমাযোজনের বিশেষ স্তরে সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে এই পদ্ধতি কার্ধকরী হয়। প্রচারের 
এই বিশেষ ধারার সার্থকত! সমাবোজ্্য সামাজিক-_দাংস্বতিক এতিহ বা ঘটনার স্থান 
ও কালের ওপরেই শুধু নির্ভর করে না, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মাধ্যমের উপরও এগুলি 
বহুভাবে নির্ভরস্টীল। মুখ্য সমাযোজন-কেন্দ্রে মত প্রচারকদের ভূমিকা ও গোঁণ 
সমাযোজন মাধ্যমগুলির উপর এদের প্রভাব কোন মতে অন্বীকার কর! চলে.না। একটি 
বিশেষ ব্যবস্থায় গণসংযোগের মাধ্যমগুলির সমতাসাধন কর! হুয়--এই ভাবে আর 
এগুলি উপেক্ষণীয় নয়। সমাযোজজরকের তাৎপর্ধ, তাৎক্ষণিক মূল্য, প্রচার, সর্বজনীনতা 
ও ধারাধাহিকতার উপর নির্ভর করে কি ভাবে সমস্ত মাধ্যমগুলিকে আয়ত্ত করা যায়, 
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আর এগুলির উপরই নির্ভর করে জনসংযোগের দক্ষতা । জনসংযোগ পদ্ধতির এই 
আলোচন1 কালে অবশ্খাই মনে কর] যেতে পারে যে সমাযোন্জন ব্যবস্থাগুলি মুক্ত, আধা 
সীমাবন্ধ ও বন্ধ এই তিন ভাবে বিভক্ত হতে পারে। অবশ্তট সমাষোজন প্রক্রিয়ার 
পদ্ধতি অনুসারে ও নিজস্ব সাংগঠনিক ধারায় বর্তমানে সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ সমাষোজন ব্যবস্থা 
বা সাংস্কৃতিক দ্বীপ (08100158] 51830 )-এর উপস্থিতি নেই বললেই চলে। জরন- 
সংযোগের কথা বললেই আজ সম্পূর্ণ মুক্ত বা আধা-সীমাবদ্ধ সমাযোজন ব্যবস্থা মনে 
হয়। দেশ ও বিদেশের সমস্ত সংবাদ ও সংস্কৃতি নিয়ে নিি্ই লক্ষ্যে গঠিত সমাযোজন 
প্রক্রিয়াই আজকের গণসংযোগকে চূড়ান্ত সাফলে]র পথে নিয়ে যেতে পারে )-__নিয়ে 
যেতে পারে ভিযারখন্দের স্বপ্ন সেই সাংস্কৃতিক মহাদেশ ( ০0108:9] ০00015606 )-এ। 

প্রসঙ্গত পমাযষোজন পদ্ধতির পথের বাধাও উল্লেখ করতে হন । সাধারণত তিন 
ধরনের বাধা আমর] দেখতে পাই । যেমন £ এক, পদার্থ-হরনিত ; দুই, মনোবিজ্ঞান- 
গত ও তিন: সামান্দিক-সাংস্কৃতক। স্থান ও কালের দূরত্বে যখন কোন যাস্ত্রিক ও 
প্রাকৃতিক বাধা সৃষ্টি হয় তখনই আমর] প্রথম ধরনের বিপত্তি উপলব্ধি করতে পারি। 
যখন সমাযোজন মাধ্যমগুলির ব্যাখ্যা করা যায় তখন আমর দ্বিতীয় ধরনের বাধার 
সম্মুখীন হই । অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষাগত স্থযোগের 
হেরফের, ঠবদেশিক সাংস্কতিক যোগাযোগ, গুপ্ত সমিতির উপাস্থৃতি ও ব্যাখ্যা, গোপন 
গ্রন্থাগার ইত্যাপির জন্য সাজাজিক-সাংস্কতিক সমাযোজনেয় ক্ষেত্রে অনেক বাধা 
বিপত্তির স্যটি ছয় । তৃতীয় পর্ধায়ের এই বাধাগুলি প্রেরক-পঞ্জতির হেরফেরের 
মাধ্যমে খুব সহজেই অতিক্রম কর] যায়। সমাষোজন পদ্ধতি ও তার বকমফেবের এই 
আলোচন1 পশ্চিমী দেশগুলিতে গভ অর্ধশতাব্দী ধরে সমাযষোজন তত্বের খ্যাখ্যায় 
পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত দেখা যায়। 

মার্কপীর় দৃষ্টিভঙ্গীতে পমাযোজন পদ্ধতির আরেক ধরণের উপস্থাপনা আমর 
দেখতে পাব। 

্ে 

মাঝ্স-এক্সেলসের রচনাই মান্জীয় সমাযোজ্বন তত্বের স্থচন! ঘোষণা করে। শুধুমাত্র 
দ্বন্বমূলক ও এঁতিাপিক নাতির মাধ্যমে মাঝীয় জ্ঞান-চর্চার প্রত্যেকটি বিষয়ের কথাই 
শুধু নয়--এদের বাস্তব সাংবার্টিকত| ও সফগ প্রচারমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে 
প্রেরণ পদ্ধতি পরিস্ফুট সমাজতান্ত্রিক দেশে তাকেই সমাযোজন ক্রিয়া বলে ধর! হয়। 
লেনিনই প্রকৃত অর্থে সাম্যবাদ সমাছ্ছে তত্বগত ভাবে সমাযোজনের স্থত্রপাত করেছেন 
বল! চলে। নতুন ধরণের পার্টি সংগঠন ও তার অগ্রগামী গোঠীর মাধ্যমে সবহারার 
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অধিকাংশকে সচেতন নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসার যে সামাজিক শর্ত লেনিন স্থির 
করেছেন তা সমাযোজনের চুভাস্ত রূপ। সম্প্রসারণ তত্বের একটি চরম নিদর্শন সর্বছারার 
ক্ষমতা দখস ও নতুন লমাজ-ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কায়েম কনা। নিয়ত ও নিরবচ্ছিন্ন তাত্বিক 
ও প্রায়োগিক শিক্ষার মাধ্যমে কর্মোস্তোগ ও স্থপরিচালিত সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় 
জরনমানসে পার্টিগত চেতনাকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উত্তীণ করা_সমাজতন্তরে সাযোজন 
পরাত্রিয়! এভাবেই চলে । লেনিন অর্থনীতিবিদ মার্টিনভের বিরোধিত। কবে, প্রেথানভকে 
অনুসরণ করে প্রচার (6:999591)9) এবং আন্দোলন (9580900 )-এর মধ্যে পার্থক্য 
বিশ্লেষণ করেন। 

লেনিনের মতে প্রচাবের ভিত্তি যুক্তির উপর ও তার ব্যাখ্যান কার্ধগারণ ভিত্তিতে । 
প্রচার মাধ্যমের লক্ষ্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা । আর আন্দোলনের ভিত্তি আবেগের 
নজির তুলে ধরে) এর] প্রতিফলিত করে কতগুলি সিদ্ধাত্ত। হ্ল্লস্থামী এজিটেশন বা 
আন্দোলন হ্বল্পস্থায়ী মুখ্য সমাযোজনের প্রতীক, এর জ্ন্ত দরকায় প্রত্যক্ষ ব্যক্রিগত 
সংযোগ ( যেমন--কথা বলা, বক্তৃতা )__-এগুপি সংঘটিত হয় সমাজের অণুস্তরে | 
প্রোপাগাণ্ড। সাধারণ ৩ পরোক্ষ সমাযোজন ( যেমন-_মুদ্দ্রত পুস্তক, ইন্তাহার ইত্যাদি) 
এবং এটি রাজনৈতিক সংগ্রাষের সহায়ক । এ ছুটি সংস্থাপক আমুধ যত পৃথকই হোঁক 
না কেন, এদের উদ্দেশ্য একই-_এনা চায় জনগণকে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বদ্ধ করে 
সামাজিক পরিবত্ডন ঘটাতে ! মার্কপীয়-লেনিনীযু মতে প্রচার-মাধ্যম আন্দোলনকে 
বৈজ্ঞানিক রূপধান করে আধ-_ আন্দোলনের শ্লোগান কর্মোগ্চোগের পথ চিনিয়ে দেয়। 
তত্বগতভাবে উদ্বোধিত জনগণ হবে বস্তগত শক্তি আতর বৈপ্লবিক শব্-সমাষোজন 
রূপান্তরিত হবে টপ্র'বক কর্মে। প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক প্রভাব দ্বারা মতন্ষ্টি ও চেতনার 
উন্নতির পরিমাপ করা যায়। কাৎ্স ও লাজাবদফেন্ডেন্ হিমুখী সংস্থাপক ব্যবস্থার 
অনুমান লেনিন পুবেই করেছিলেন, অবশ্য (৬ এটা করেছিলেন শিয়ন্ত্রিত নির্দেশান্ুযায়ী 
কাজের জন্ত | প্রেধানভের ধারণা অনুসরণ করে লেনিন প্রচার মাধ্যমকে পর্হারার 
সবচেয়ে সচেতন অংশের তাংত্বক উন্নয়নের অন্তে এয়োজনয় মনে করতেন, আর 
আন্দোলনকে মনে করতেন সমগ্র সর্বহার] সমাজের একতীক্রণেত্র উপায়। এই 
ছিমুখী সংস্থাপনের প্রথমেই সবচেয়ে প্রয়োজন কর্মীদের খা সমাযোক্ষকদের তত্বগত 
উপযুক্ততা। এর পরই কর্মপন্থা নেও] হুর সমাযোজকণ্রে মাধ্যমে-_-ধলগত 
আদর্শকে বিচ্ছুরিত করবার জগ্ত । বর্তমানের পরিবঠিত রাজনৈতিক অবস্থায় ও 
যাস্ত্রিক উন্নতির জন্ত লেনিনের দ্বার। স্বীকৃত এই (দ্িমুখী পদ্ধতির কিছুট। হেরফের হচ্ছে। 

গণ-সংহতি একটি মৌলিক সমাযোজনের ঘটনা । সংহতি কোন স্বওস্কৃত ব্যাপার 
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নয়, সচেতন নেতৃত্বের ফলশ্রুতি এটি । জনগণের সঙ্গে সংযোগ সাধনের কাজ আর 
কমীদের কাজের মাঝে নিশ্চয়ই পার্থক্য থাকবে । গণ-সমাযোজনের এই প্রয়োজনীয় 
বৈশিষ্ট্য মার্কসীয় আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এর ফলেই দেখা যার যে পার্টি ও অন্তান্ত 
স্বীকৃত সংগঠনগুলি সমাযোজনের বিশেষ দারিত্ব গ্রহণ করে থাকে, এখানে সাংবাদিক ও 
প্রচারক ছাড়াও শ্রমিক-কৃষকদের সংবাদদাতার বিশেষ প্ররোজন। সমাযোজিত হবে 
সামান্ষিক ও রাজনৈতিক দিক হুতে প্রয়োজনীয় বিষন্ববস্ত। ব্যাপক অর্থে এই 
সমাযোজন সমাজের মৌল ও উপরিতলের কাঠামোগুলির (যেমন, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, উপাদান ) উপর স্থনির্িষ্ট প্রভাব বিস্তার-করে। মুস্্রাযন্তড বেতার, 
দুরদর্শন, শ্রমিকদের সংবাদপত্র ইত্যার্দি গণমাধ্যমগ্ুলি মূলত সমাজের উপরিতলের 
কাঠামো-প্রতিষ্ঠটান। অবশ্য, ১৯০৫ সালে লেনিন শ্রমিকদের সংবাদপত্রকে সর্বহারাদের 
মতাদর্শগত সংগ্রামের সবচেয়ে (শ্লোগানযুক্ত আন্দোলনের ঠেয়েও ) শাণিত অস্ত্র বলে 
ঘোষণ1 করেছিলেন । লেনিন সংবাদপত্রকে সমাযোজন ও জনগণের বস্তগত শিক্ষার 
বিশেষ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। এই ধারপাম্ গণ-সমাযোজনের মাধ্যমগুলি ছুটি 
বিশেষ সমাযোজন কার্ধের জন্ত চিহিত £ এক, জনগণের মতাদর্শগত ও ততব্গত শিক্ষা। 
এবং ছুই, রাজনৈতিক বিরোধীদের ত্রুটি তুলে ধরা। মৃলত জ্বনসংযোগের মাধ্যমগুলি 
একটি বিশেষ শ্রেণী সংগ্রাষের অবস্থায় শ্রেণী চরিত্রকে এবং সঙ্গে সক্ষে পার্টির নীতিকে 
তুলে ধরে। বিশেষ বিশেষ সমাজব্যবস্থায় এই মাধ্যমণ্ডলির কার্ধাবলীও বিশেষ রূপ 
ধারণ করে। কোন অবস্থার মাধ্যমগুপি স্ষ্টিশীলভাবে কার্ধকর ( £900100, )১ 
আবার কোন অবস্থার ধ্বংসকারী হিসাবেও কার্ধকর (0156)00008] ) হয়ে থাকে। 
মার্কবাধীদের মতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রে বুর্জোয়া মাধ্যমগুলি এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 
সমাজতান্ত্রিক মাধ্যমগুলি সংহতি সাধন করে থাকে । ঠিক উল্টোভাবে বলা যায় যে 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শ্রমিকদের সংবাদপত্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকা এ 
সমস্ত রাষ্ট্রের ধ্বংসমূলক শক্তিকেই জোরদার করে। মার্কপীয় তত্বের সাহায্যে 
সমাষোজন তত্বের বিশ্লেষণ এমনি ভাবে এগিয়ে চলেছে । প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্র, 
সমাযোজন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে এমনি ভাবে প্রতিনিন্নত অগ্রসর হয়ে চলেছে। 
সাইবারনেটিকস্‌ বা সংযোগ-নিয়ন্্রণ বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে মার্কপীয় সমাযোজন 
পদ্ধতি বিশেষ রূপ লাভ করছে। 
তু 

ইউরোপে ও আমেরিকার যাটেক দশকে সমাযোজন-গবেষণা একটি মৌল ও 

ফলিত বিষয় হিপাবে স্বীকৃতি পায় । সংবাদ-বিজ্ঞান, লমাজতত্ব, মনোবিজ্ঞান, ভাষাতত্ব 
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প্রভৃতির মত পৃথক পৃথক বিষয়ের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে এই বিজ্ঞান । সাম্যবাদী 
সমান্ধে এই বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করে আছে মৃল প্রকৃতি-বিজ্ঞানের হুত্রের উপর । 
সমাযোজন বিজ্ঞানের এই বৃদ্ধি সত্বেও সমাজ-বিজ্ঞানের চৌহুদ্ির মধ্যে এর আলোচনার 
কিছুটা! অস্থবিধা উপলব্ধি কনা যায়। এই অস্বিধের কারণ সমাযোজন বিজ্ঞানের 
অনৈতিছাসিক চত়্িত্র। এই বিজ্ঞান প্রায়ই বস্তগত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হয়ে 
ষায় এবং মার্কসীয় দর্শনের বিঝোধী মত পোষণ করে ও নব্য ধববাদী ও প্রয়োগদৃহ্টিবাদী 
ধারণ।র পৃষ্ঠপোষকতা করে। সমাযোজনের এই প্রযোগরৃপ্টিবাদী চবিন্র বহুতত্ববাদী 
সমাজব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক । সাম্যৰাদী সমাজে স্বাধীন সমাযোজন বিজ্ঞানের উপস্থিতি 
এ সমস্ত কারণে অপভ্ভব বঙ্গে মনে হত। কিন্তু সংযোগ-নিয়ন্ত্রণ বিজ্ঞানের মাধ্যমে এই 
বিজ্ঞান সম্প্রসারিত হবার সাথে সাথেই সমাযোজন-বিজ্ঞান সমাজতান্ত্রিক দেশে 
সম্প্রসারিত হতে থাকে । 

সমাযোজনের এই তাত্বিক বিশ্লেষণ অনেক সময় মনে কিরে দেয় যে এই বিজ্ঞান 
বোধহয় সমাজ-বিরহিত একটি বিজ্ঞান । এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল । এই বিজ্ঞান যাক্ত্রিক, 
ভাষাতাত্বিক ও বিভিন্ন উপাদানের সমাহার হলেও এই বিজ্ঞানের চরম শ্ফুতি সমাজ 
জীবনে প্রযুক্ত এর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রূপে । মানুষের সভ্যতার শুরু হতে আজ পর্যস্ত 
তার যে কোন প্রকাশ-ব্যপ্চনার় এই বিজ্ঞানের সাংস্কৃতিক রূপ আমরা দেখেছি। 
শুধুমাত্র ধ্বনিতে ধ্বনিতে সমাযুক্ত মানুষের পরিবর্তে আজ বিজ্ঞানের যুগে দূরদর্শন ও 
দ্ূরভাষণ-নিরত মানুষকে আমর] দেখতে পাই । কাব্য, গল্প, উপন্তাস, নাটক, অন্যান্য 
বিভিন্ন রচনা ও মান্ষের তরী ও সংরক্ষিত বিভিন্ন শিল্পের মধ্য দিয়ে আজ বিংশ- 
শতাব্দীতে বপে 'আমরা নিজেদের সমাধুক্ত কৰি থৃঃটপূর্ব বিভিন্ন শতকের মানুষের সাথে । 
অতীতের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করে আমরা পথ বেঁধে দিই ভবিষ্য প্রজন্মের । এই 
বিরামহীন সমাষোজনে যখন আমর] উপবন্ধি করি যে এই ধনতান্ত্রিক শাইলক সভ্যতার 
পরিবর্তন দরকার, তখন আমর এই সমাযোজমকে আশ্রম করেই সমাজ-বিপ্রবের গ্রন্থি 
বাধি। নাটকে, উপন্তাসে অচ্থরণন জাগে এই গ্রন্থনের । এর মধ্যে নিকটও দুর বলে 
কোন পার্থক্য থাকে না। গোফির “মা পড়ে বিপ্লববহ্নি বুকে লালন করে অহ্ুল্যা 
মা'র দেশের ছেলেরা । লোককাব্য সাড়া জাগার শহ্রবাসী তরুণদের মনে । আমাদের 
দেশের ব্রিটিশযুগের “কারার এ লৌহ কপাট? ভেঙ্গে ফেলার সাড়ায আজও উদ্বেল হয় 
দেশপ্রাণ তরুণেরা । তাই বলতে হয় সমাযোজনের বিভিন্ন উপাদানের বিকাশ ও 
পরিবর্তন ঘটে বিজ্ঞান ও চিন্তার অগ্রগতির সাথে ; তাদের চূড়ান্ত সার্থকত! দেখ! দেয় 


দমাজস্থ মাঙ্গযের বিভিম্ন চিন্তার ক্ুপকল্পে স্থান পেয়ে। সামযোজন তাই কোন 
€ী 
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কারণেই সমাজ-বিরহ্িত নয়। বিডির সামাজিক সংগঠন ও পর্যায়ে প্রয়োজনীয় 
সমাযোজনের রূপ ও পদ্ধতি আমাদের সার্থক সমাজের অধিবাসী করতে পারবে । 
সমাযোজন ও সমাজতত্বের যৌথ আলোচনার সার্থকতা ওখানেই ॥ 
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জোক-সাংবাদিকত। ও জনসংযোগ লোকসংস্কৃতি 
নির্মলেন্দু ভৌমিক 


১ 
লিখিত সাংবাদিকতা আরম্ভ হবার অনেক আগেই, বিশ্বের প্রায় লব দেশের 
লোকসাহিত্যেই মৌখিক লাংবাদিকতা ( 018] 10800811900) শুরু হয়ে গিয়েছিল। 
একেই এক বিশেষ অর্থে 'লোক-সাংবার্দিকতা+ (£০011-10020911972) আখ্যা দিচ্ছি। 
“বিশেষ অর্থে এই জন্তে বললাম, 'লোক-সাংবাদিকতা' লোক সাহিত্যেরই একটি 
অঙ্গ, এবং ইদানীং লিখিত রূপেও লোকসাহিত্যে মিলছে । 

সাংবাদিকতা, তা৷ সে লিখিতই হোক, আর মৌখিকই হোক, তার. মূল লক্ষ্য 
হল _-002010017108100. অর্থাৎ জনসংযোগ, -__সংবাদকে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে 
দিয়ে, সেই জনতাকে একটি লক্ষ্যে প্রতি চালনা কর! বা তাদের সচেতন করে 
তোল]। আজকেনু নৃতাত্বিক ও সমাজ্জতাত্বিকেরা! এই জনসংযোগের ওপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করছেন। রাজনীতিবিদ্রাও এর মধ্যে একটি বিশেষ সম্ভাবনাকে 
দেখে থাকেন, এবং প্রতি রাজ্রণীতিকই এই জনসংযোগের প্রতি সচেতন থাকেন,__ 
কি ব্যক্তিগত দিক থেকে, কি দলগত দিক থেকে। 

এই (01201011910000-এর কতকগুলি বিশেষ ৫০০০০ আছে । কিভাবে 
একজন বা! একদল ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি তথ্য বা সংবাদ প্রচারিত 
হয় এবং কিভাবে সেই তথ্য বা সংবাদটি সেই গোচীন বা বিভিন্ন গে[চীর মধ্যে 
প্রতিক্রিন্া স্থ্ট করে, অভীষ্ট ফল লাভে কতখানি সহায়তা করে, তার পর্ববেক্ষণ 
পর্ধবলোচন। এই ছ00০%০০-এর বড়ে! দিক। [00000 এর এক প্রান্ত হগ, কিভাবে 
কোন্‌ পদ্ধতিতে, কোন “মাধ্যম” নিয়ে সংবাদটি প্রচারিত হল; আর অন্ত প্রাস্ত হল,_ 
কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে, তার প্রতিক্রিয়া! দেখ! দিল। ছুটি প্রাস্তেরই ছুটি সুম্পষ্ট 
উদ্দেশ্ট থাকে,--একটি ক্রিয়ার, আর একটি প্রতিক্রিয়ার । 

লোক-সাংবাদিকতার মধ্যেও এই ক্রিন্না-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি দেখ! যায়, যদিও 
সর্বদ1 এবং পর্বত্র আমর! ত1 বুঝে উঠতে পারি না, বা পে-বিষয়ে সচেতন থাকি না। 
কিন্ত একটু লক্ষ করলেই দেখা যায়, অর্ধিকাংশ লোকসাহিত্যের আয়োজনের যধ্যেই 
জ্রনসংযোগের দিকটি খুব একট! বড়ো ব্যাপার হয়ে লুকিয়ে থাকে। অবশ্য বলা 
দরকার, জনসংযোগ বলতে এখানে সকল শ্রেণীব্র মানুষ নয়,মাপন গোঠীর ও 
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আপন শ্রেণীর মান্য। মাঞ্জিত ও শিক্ষিত মানুষের পারস্পরিক সংযোগ একটি 
বিশেষ ভাবাবেগ (980:00$)-এর ওপর নির্ভর করে, শ্রেণী-বহিভূ্ত বিস্তার লাভ 
করে, লোকসমাজের ক্ষেত্রে যা হয় না। যেমন, কলকাতার বাজপথে একটি 
পকেটমার ধরা পড়ল, খবরটি তৎক্ষণাৎ সমবেত জনতার মধ্যে প্রতিক্রিয়া ক্থটি করল, 
শ্রেণী-পার্থকা ভূলে লকলেই একটি অখণ্ড জনতায় পরিণত হয়ে পকেটমারকে শান্তি 
দিতে শুরু করল। আপন অর্থনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস ও সামাজিক সংহতির বাইরে, 
লোক-সাংবাদিকতা তাদৃশ কাজ করে না, তা তার লক্ষও নয়। কাজ করে না 
বলেই, লোকদমাজের সংহতি আবে] বেশি করে প্রমাশিত হয় । 
* লোকসাহিত্যের লঙক্গ-উদ্দেস্ঠ এবং প্রকাশভঙ্রির মধ্যে নুম্পষ্টভাবে ছুটি 
সমান্তরাল ধারার সন্ধান মেলে। একটি আনুষ্ঠানিক, অপরটি অনানুষ্ঠানিক। 
আনুষ্ঠানিক লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ-রীতিতে প্রাধান্ত পায় 1875000 ও 
[6501170800১ তা নিতাস্তই 0৮16০৬০, সাহিত্যমুল্য এখানে প্রায় কিছুই নেই। 
আর লোকপাহিত্যের যে দিকটি অনান্নষ্ঠটানিক ও চ60:8800)8], তার মধ্যে থাকে 
সাহিত্যিক দিক, সাংকেতিকতা, প্রতীকতা। কৃচিৎ প্রথম দিকের মধ্যেও সান্কেতিকতা- 
প্রতীকতার দিকটি ধরা পড়ে। ছুটি দিকের মধ্যেই লোকমনস্তত্ব ( চ০1- 
চ5০১০1085) ধর] পড়ে । ছুটি দিক মিলিয়েই পূর্ণরূপে লোকদমাজকে উপলব্ধি কর! 
যায়| এই বিবরণ-বিবৃতির দিকটির সঙ্গেই সাংবাদিকতার দিকটি দ্ড়িত। 

অথনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নানা বিশ্বাসের ৰাধনে এক-একটি লোক- 
গোঠী আপন-আপন সীমার মধ্যে সংহত থাকে; সেই সংহতিকে রক্ষা করবার জন্তে 
একই মনোভাবের প্রফোজন, যে মনোভাবের একত্ব ওই গোষ্ঠীকে নিজ সীমায় দৃঁঢরূপে 
আবদ্ধ রাখবে। মনোভাবের একত্ব প্রচারের জন্যেই নিজজজগোঠীর জনের মধ্যে 
সংযোগ চাই | এই জন্টে নিজ গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার কঠোর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গেই 
এই 'জনসংযোগের” গভীরতর ভূমিকা আছে। লোকগোষ্ঠীর এক-একটি উৎসব 
অনুষ্ঠানম্পার্বণেরও কালক্রমে ছুটি করে “মা? (0823608$90) এসে গেছে । প্রায় প্রতিটি 
পার্বণের একটি দিক তার “আনষ্টানিক' দিক; আর একটি তার বিনোদনের দিক বা 
অনানুষ্ঠানিক দিক। আনুষ্ঠানিক দিকটি কঠোর ভাবে জ্রনদংযোগের, -অনাহছুষ্ঠানিক 
দিকটি শিথিল ব। পরোক্ষ ভাবে। 

সংহতির জন্টেই সংযোগের যে কথাটি বললাম, তা লোকগোঠীর আচার-আচরণ, 
সংস্কার-বিশ্বাস এবং এমন কি ঘরবাড়া নির্মাণ (5০০10945) পঞ্জতির মধ্যে ধরা পড়ে। 
এক-একটি লোকগোঠী এক-একটি 'পাড়। রচনা করে; তাদের বাড়ী গুলো পরস্পরের 
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সন্গিহিত, কোনো ক্ষেত্রে গোট1 পাড়াটিকে বুন্তাকারে ধিরে রচিত, কখনো বা 
সরল রৈথিক ভঙ্গিতে । অর্থনৈতিক বা! অন্ত কারণে একটি গোঠী গ্রামাস্তরে গেলে 
একজন মোড়ল বা নারকের অধীনে সমবেত ভাবে বাধিক পুজা নিবেদন করে। 
এক একটি গ্রামে একাধিক লোকগোষ্ী থাকে, ফলে তাদের নিজ নিজ দেবতার 
উদ্দেশে বাধিক পৃজ্া নিবেদনের তারিখ ও তিথি ভিন্ন। গ্রামে মহামারী দেখা দিলে 
এক-একটি গোষ্ঠী সমবেত ভাবে পুজা দেয়। বুষ্টি-আবাহনের প্রার্থনাও সমব্তে রূপে । 
একজনের দোষ বা ভুলের জন্যে গোঠীর সকলের অমঙ্গালর আশঙ্কা কর] হুয়। 

শিক্ষা-দীক্ষার পরপারে ও প্রভাবে, নাগর্রিক জীবনের ও নানা বিচি অথনৈতিক 
কারণের প্রতিফলনে, লোকগোঠীর এই সংবদ্ধতা কোনো কোনো ক্ষেতে কিঝিৎ শিথিল 
হয়ে এসেছে । যে মানুষ আজ শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী, কিংব! কলকারখানার 
শ্রমিক, একদা সেষে কাঁষজীবী মানুষই ছিল, কোনে! কোনো ক্ষেত্রে সেই সব মান্থষ 
সেই সংস্কারকে ভুলে যায় নি বলে এখনো তাদের মধ্যে পূর্বের মনস্তত্ব 
কাজ করে যান়। কাজেই লোক-মনতত্ব এসব ক্ষেত্রে সপ্তীৰিতই 
আছে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক নৃতাত্বকগণ লোক” (চ০1৮) বলতে গ্রাষের 
মান্য ব নিরক্ষর মানুষকে বোঝেন না। কোনে! বিশেষ মানবিকতা! ও জীবনাদর্শ 
যখনই কিছু মান্য একটি সংহতির আওতার এসে পড়ে, তখনই তার! একটি «“ণাক" 
(5০1) হয়ে যায়। এই অর্থে একদল ট্রেনের নিত্যষাত্রী, একদল কেরানী, বা একদল 
রিক্মাচালক এক একটি 4০01, বা “লোক' । এই এলাকের'ও নিজেদের মধ্যে ও 
পরস্পরের মধ্যে সংযোগ নাই,সেজন্েও নান! মাধ্যমের ভূমিকা আছে। 

এই নিবন্ধে লোক' বলতে আমি তাই একদিকে বিভিন্ন 12090০ ৪:০০ ০৫ 
26০০19, অপরদিকে আধুনিক নৃতাত্বকের দৃষ্টিতে নিত্যবাত্রী-কেরাশী-থ্িক্মাচালক 
প্রভৃতিকেও বুঝিয়েছি। , এই ছু-্ধরনের “লোকে'র সাংবাদিকতা ও জনদংযোগের 
দিকটিই আমার আলোচনার লক্ষ্য । 
চে 
লোক-সাংবার্দিকার কটি বিশিষ্ট মাধ্যম মাছে। গান, নাটক, ছড়া,_-সবই এর 
মধ্যে পড়ে । সেগুলিকে এইভাবে বিন্তস্ত কর। যায়: ১ সঙঃ সরব ও নীব্রব; 
আভিন্নয়িক ও অনাভিনগ্িক ; জড় ও জীবন্ত; স্থির ও চলমান। ২ মেলার, 
গাজনতলায়, রথতলার়, পথের ধারে, কিংবা লেটোর আসরে, কিংবা! হাটে-বাছ্ধারে, 
কিংবা বিশেষ অনুষ্ঠানে ( যেমন নৌকা-বাইচেন কালে বা বিজয়াদশমীর দিন বা বিবাহে 
অনুষ্ঠানে ) যে পূর্ব-পর্িকল্পিত বা বিন। ব্িহা্সেলে অভিপয় হুয় সামাজিক পোশাকে 
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বা কিভৃত বেশে। ৩, মধ্যযুগীয় আখ্যান-উপাখ্যানের গীতিষ় পরিবেশনের 
আসরে, ক্ষণকালের জন্যে [0:6018৩ হিসেবে যে হাসি-রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকের অভিনয় 
হয়। ৪, কবি-তরজা-পাচালি গানের আদরে যে 'বাধান্ছড়া; ও "আ.-বাধা ছড়া” 
গাওয়া-বল! হয় । &, গান-ছড়া রচনা! ও গাওয়াই যাদের পেশা সেই পল্লীকবি, 
চারণকবি ও ভট্টকঝবির রচনাবলী । এক্বাই অনেক সময 19:0101085 অর্থাৎ শহীদ- 
কাহিনী ও শহীদ-গীতি রচন| করেন এ গ্রামে-গ্রামাস্তরে গেয়ে বেড়ান । নানা রকমের 
[761০-016 ও এর] বলে থাকেন । ৬. যে সব আহুষ্ঠানিক গানের মধ্যেই সমসাময়িক 
ঘটনার প্রত্যক্ষ ছাপ পড়ে, দেগুলি : মেছেনী, চোরচুষ্নী, গল্ভীরা, বোলান, ভাদু, টুহ্থ 
€ তৃষু) প্রতৃতি। 

এইসব মাধ্যমগুলি উদযাপনের তারিখ-তিথি এবং পদ্ধতিগুলি লক্ষ্য করলে ছুটি 
তথ্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আবর্ষণ করে £১* সেইসব তারিখ-তিথি বেছে নেওয়া হয়, 
যেগুলিতে সেই-সেই লোকগোষীর বছরের শেষ বা শুরুর দিক; কিংব। অনুষ্ঠানের 
গুরুত্থের জন্তে ত1 “বিশেষ” একটি দিন; ২. পথ, গ্রাম ও গৃহস্থের গৃছাজন-পরিক্রম1 ও 
পরিভ্রমণ) অথব]1 সমবেত জনতার উপস্থিতির সৃযোগ-গ্রহণ পদ্ধতির দিক থেকে লক্গণীয়। 
শোভাবাআা করে বা দলবন্ধভাবে পথ-পরিক্রমা॥ সমবেতভাবে গ্রাম-পরিক্রমা (সকাল বা 
সন্ধ্যায়) এরই অঙ্গীভূত। কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে আবার দেবতা বা গ্রামদেবতাকে 
দ্বেবালর থেকে বের করে শোভাযাজ! সহকারে গ্রাম-পরিক্রমা! করানে। হয়। পূর্ববঙ্গ 
একে বলে ঠাকুরে গন্ডে' (আরবী 'গন্ত? ভ্রমণ) যাওয়া । রথযাত্রা এবং উন্টোরথ 
এরই প্রসারিত দিক। 

উল্লিখিত বিষয় ছুটি পর্যালোচনা! করলেই এর অগ্ডণিহিত কারণটি স্বচ্ছ হয়ে আসে। 
বছরের শেষ বা শুরু বা বিশেষ দিন বেছে নেওয়া হব এই কারণে যে, সেদিন গোঠীর 
তাবৎ মানুষের কাছে 'সাল-তামামী? বা ১0008] 160০ দাখিল করা হ্য়। গত 
এক বছরে কি কি ঘটনা-ছুর্ঘটনা, অনাচার-অবিচার ঘটে গেছে, গোঠীর যাস্থষের কাছে 
তাই নিতান্ত বাস্তব পন্থায় উপস্থিত করা । চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে মালদহে যে গম্ভীর! 
গানের আয়োজন কর] হয়, তাতে শিব-পার্বতীকে সভাপতি-সভানেত্রী রূপে মনে করে, 
তবেই সে 'সালতামামী' কর] হয় । বিধানসভায় বা লোকসভায় যেমন সব বক্তব্যই 
অধ্যক্ষকে সম্বোধন করে বল] হ্য়, গভীর] গানেও তেমনি সবই 4শিব ছে খলে শিবকে 
স্গোধন করে বলা হয়। চোরচুন্তী, মেছেনী, ভাছুঃ টুহ্থ, সবগুলিতেই দেখা যায়, 
বছরের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, নৈসগিক বাস্তব ঘটনাগুলিই বিষয়বন্ত রূপে 
গৃহীত হুচ্ছে। মাস্যকে সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। মাছ্ষ যাতে এই 
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সংবাদগুলি শুনে অভীষ্ট পথে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে। টুহু-গানের জনৈক সম্বলক 
লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এবং বিবারের মুখ্যমন্ত্রী পীর 
সিংহ দুজনে মিলে যখন বাঙলা-বিহার সংযুক্তিকরণের কথা ভাবছিলেন, তখন মানভূম- 
পুরুলিয়া! জেলার টুহু গানই ছিল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠনের একটি বিশেষ 
উপায় । সেখানকার মানব ভার ফলে অভীষ্ট দিদ্ধ করেন। লোকসাহিত্যের একটি 
700০0100-ও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। 

বছরের শেষ বা শুরু বা বিশেষ দিনে গত এক বছরের জানা ঘটন। ও সংবাদের 
কেবল উপস্থাপনই কর! হুয় না, কোনে! কোনো ক্ষেতে অনাচারের প্রতিবাদে ৮০10 
29 পর্বন্ত হয়ে থাকে । এটি সর্বাংশে 24০0 08213907608-এয় সঙ্গে তুলনীয় । 
প্রাস্ত-উত্তর বঙ্গের রাজবংগী সমাজের মধ্যে দোলের দিন এই 7০10, 81] হয় । যেসব 
মানুষ গত এক বছরে নৈতিক ব1 সামাজিক অন্যায় অপরাধ করেছে,তাদের বিরুদ্ধে বীতি- 
মত রাজ্রসভার অনুকরণে বিচারলভ। বসানে হয় ও বিচার কর হনব । এই বিচারের সময়, 
েব্যক্তি মন্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, লে সভা! আর্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে গত 
এক বছরের সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনার তালিকা তুলে ধরে, নিতান্ত একজন সাংবাদিকের 
মতোই । বাজ] ধৈর্ধ ধরে সব ঘটনা শুনে, তার মধ্যে বিচারযোগ্য বিষয় ও প্রসঙ্গগুলি 
বেছে নেয়। এই বিচার সভান্ব গ্রামের সকলেই উপস্থিত থাকে । 

সাংবাদিক্কতার প্রত্যক্ষতা আরে! বেশি করে পাই, যেখানে [10701000063 অর্থাৎ 
তখন-তখনি সংবাদ রচন! করে জনতার কাছে পরিবেশন কর হয়। কৰি তরজ। 
পাচাক্িতে, বিশেষ করে আবার তরজাতে, দুরকমের ছড়া দেখ] যায়; বাধা! আর 
আ-্বাধ! ছভডা। 'বাঁধা ছডা” মানে আগের থেকে ৫তরি-করা মহড়া-দেওয1 ছডা। 
সাংবাদিকতা তাতেও থাকে । কিন্তু প্রত্যক্ষতা তাতে নেই। তা থাকে 'আ-বাধা 
ছড়ায়” আসরেই দাড়িয়ে যা! বাধতে হুয়। এখানে কেবল প্রতিপদ্ষই নয়, আসরের 
দর্শখ১ আসবের ঠ্বশিষ্ট7), আদর-আপ্যায়ন-_ইত্যার্দি বিষয়েও, সংবাদ রূপে, ছড়া গাথা 
হয়। মেদিনীপুর জেলার কাথি মহকুষার অন্তর্গত গোবর গ্রামে, বিজয়া-দশমীর দিন, 
উপস্থিত জনত গ্রাঙ্ঘবাসী ইত্যার্দিকে অবলম্বন করে তৎক্ষণাৎ ছড়া! ও গান রচিত হত। 
২৪ পরগণার কোনো কোনো অঞ্চলে, মেদিনপুরের “ভাড় নাচে লোকনাট্য ও 
আধ্যান গীতির মধ্যেও আকম্মিকভাবে সমকালীন সংবাদ পরিবেশন কর] হুয় রঙ্গ- 
কৌতুক ্ষ্টির জন্তে। ২৪ পরগণার বহড়ু গ্রাম থেকে পাওয়া একটি লোকনাট্যে দেখা 
যাচ্ছে, লোকনাট্যটির '্মভিনয়কালেই, একজন হঠাৎ করে প্রবেশ করে কিছু সংবাদ 
দিয়ে গেল,-_রঙ্গ-কৌতুক স্থির জন্তে । পূর্ববঙ্গ থেকে পাওরা! একটি রামায়ণ-ভিত্তিক 
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নাটকে দেখা যাচ্ছে, রাবণের অত্যাচার বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ আমুৰ খার কথ! 
এসে গেল;_-রাবণ ও আয়ুব খার সহীকরণ ঘটে গেল। হৃম্দরবন অঞ্চলে বনবিবির 
পাল! গান বা পীরের গান বা মঙ্গল গানের ফাকে ফাকে এমনি টিগ্ননী হিসেবে 
সমকালীন সংবাদ গেঁথে দেওয়া হয়। 

এইসব সংবাদ-তথ্য প্রচারিত-পরিবেশিত হয় সমবেত মানুষের কাছে, আসবে 
বসে বা দাড়িয়ে। কিন্তু এর চেয়েও যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হুল--গৃহ্থের অঙ্গনে গিয়ে, 
গ্রামের পথ পরিক্রম! করে যে সব বাধিক সংবাদ প্রচারিত হয়, সেগুলি । যেমন» সঙ। 
কোনে৷ অত্যাচারী বা! অনাচারীকে ব্যঙ্গ-ক্দ্রেপ করবার জন্ত তার “সঙ? বের কর] হুয়। 
বল! হয়, এটি অমুকের সঙ । কখনো বা পোল! বা মাটির মৃতি তৈরি করা হয়, 
গোরুর গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে গ্রাম ঘোরানে! হুয়। বর্ধমান জেলার কুড়মুন গ্রামে 
একেই বলে 'থাকা'। কলকাতার জেলেপাডার ও কীাসারীপাডার সঙ একসময়ে 
বিখ্যাত ছিল। সঙেরা অভিনয়ও করত কখনো-সখনেোঃ ছড়া বা গান গাইত, 
কখনে! বা নীক্ঘব থাকত। পৌরাণিক চরিত্র যেমন সঙের মাধ্যমে প্রদশিত হত, তেমনি 
সামাজিক ও লৌকিক চরিত্রও। 

জলপাইগুড়ি জেলার 'চোরচুন্নী'র গান এবং নদীয়া-মুশিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের 
'বোলান, এই বিষয়ে বিশেষ ভাৰে উন্তেখযোগ্য । “বোলান' মানে চলন, ভ্রমণ ; 
এটি হিন্দী এবং মধ্যযুগীয় বাঙলায় দেখ! যায়, ডঃ সুকুমার সেনের মতে এটি 'বুলা” ধাতু 
থেকে নিম্পন্ন। শব্টি কলকাতার মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। প্রাইভেট বাসের 
কগুকটারের1 ড্রাইভারের উদ্দেশে গাড়ী ছাড়বার জন্তে বলে, “বোল্-বোল্‌”, অথাৎ, 
“চল্-চল্‌। | “বোলান্ গানে কেবল দল বেঁধে গ্রাদ্েবতার “থানে” অভিনয় নয়, গ্রাম 
থেকে গ্রামাস্তরের 'থানে' গিয়ে ৰা খেতে-থেতেও অভিনয় হয় এবং তাতেও সমসাময়িক 
সংবাদ ধর] পড়ে। পশ্চিম রাঢ়ের 'টা'ড় ঝুমুর? (টাড়-্পাড়া। যেঝুমুর গান পাড়া 
বেড়িয়ে গাওয়! হয়) এবং জলপাইগুড়ি “ঢাডি' গান (হন্দী ঢুড়স* খোজা, খুঁজে 
বেড়ানে! ) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

আজকের দিনের শহুরে অনেক মাধ্যমেরই নেপথ্যে আছে লোকজীবনের সংবাদ 
পরিবেশনের করেকটি মাধ্যম । কোনো-কোনে৷ প্রতিভাবান্‌ নাট্যকার আজকের 
দিনে যে “তৃতীয় মাত্রিক' নাটকের অধ্বেষণ করছেন, ইতিহাসের দিকে তাকালে তাকে 
নতুন কিছুই মনে হয়না । মেলার, গাজনের থানে, হাটের দিনে, এখনও যে সব 
তাৎক্ষণিক নাটক রচিত হুয়, তারই একটি দিক উল্লিখিত “তৃতীয় মাত্রক' নাটক। 
তেমনি ১1০০ 78:119096৮ আসলে ০1 8381 | গভীর! গানে শিবকে সম্বোধন 


লোক-সাংবাদিকতা ও জনসংযোগ ১৪৩ 


কর] বিধানলভা-লোকসভার অধ্যক্ষকে সম্বোধন কর1। সাধারণ নির্বাচনের সময় “ভোটের 
ছড়া“ কলকাতার সর্বাঙ্গ ছেয়ে যার, যে ছড়া সংবাদ-পরিবেশনের এক বড়ো দিক। 

সাংবাদিকতা ও জনসংযোগের যে মাধ্যমগুলি বিভিন্ন 07010 £:০৫০-এর 
মানুষদের মধ্যে চলিত আছে, বিভিন্ন £০1%-গণও সেই মাধ্যমগ্ডলি গ্রহণ করে থাকেন। 
৩ 
লোক-সাংবাদিকতার কিছু নিদর্শন এইখানে উপস্থিত কর] অবস্থাই একটি কর্তব্য ছিল, 
সে ক্রুটি ত্বীকার করে নিচ্ছি। তবে ধারাই লোকন্সাহিত্য সম্পর্কে কিছুমাত্র খোজ-খবর 
রাখেন,তীদের কাছে ব্যাপারটি এতই পরিচিত যে উদাহরণ সেখানে অনাবশ্যক হযে যাবে। 

বরং লোক-সাহিত্যের রচনাভঙ্গির মধ্যেই এই জনসংষোগের দিকটি কেমন সহজে 
লুকিয়ে থাকে, তারই অন্বেষণ করি । 

জনসংযোগের প্রথম শর্ত হুল, একটি বস্তনিষ্ট দৃষ্টিকোণ, নইলে লংবাদের 
পরিসর সন্ীর্ণ হয়ে যায়, বিকৃতিও এসে যেতে পারে । আগে লোক-সাহিত্যের ছুটি 
সমান্তরাল রচনারীতির উল্লেখ করেছি। পাঠককে এখন তা স্মরণে আনতে ৰলি। 
উল্লিখিত ছুটি রচনাবীতির মধ্যে একটি হুল ট397905০ ও 168008)5 দিক, 
বস্তনিষ্ঠতাই যার মধ্যে প্রধান ্রিক। সাধারণ ভাবে বগতে গেলে, লোক সাহিত্য হুল 
59207960108), শিষ্ট ব1 মাঞ্ছিত সাহিত্য সেধানে 4১-59000005508] বা 11910900809] | 
এই 59100066108] দিকগুলি জ্যামিতিক প্যাটানেরি মতো, যেন তার একটি 781091116 
বা স্পর্শ যোগ্য দিক আছে, এবং সে কারণেই তা অপরের কাছে হস্তাস্তরিত কর] যায়। 
লোক-সাহিত্যের 710810280-3 এই জনসংষোগের পরিপোষক। যেন ছুটি দিক 
মিশিয়ে একটি যুগ্মকরূপে, গ্রহ্ণকারীর কাছে সহ্জগ্রাহ করে তোল।। লোকসাছিত্যের 
রূচনাত্দীতির আর ছুটি দিক হল--৬/০:এ ০012001001080100 এবং 26192156100 | 
বাঙলার বলা যায় *শব্দ-সংযোগ' এবং পুনরাবৃত্তি ॥ ছড়ায়-ধাধায়-গানে যে অন্থপ্রাস 
দেখা যায়, তাতে এই ছুটি দিকই একসঙ্গে ধর পড়ে । লোক-সাছিত্যের রচন্নারীতিতে 
অনেক পময়েই দেখ! বার, পূর্ববর্তী পওক্তি ব বাক্যের শেষ শব্দ পরবর্তী বাক্য বা 
পঙ্কির প্রথম শব্দে পারণত হচ্ছে, এইভাবে শব্দ-সংযোগ সাধিত হয়। 'পুনরাবৃত্তি'কে 
কেউ-কেউ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন,মনে রাখবার স্থবিধের জন্যেই তা কর]। 
আমাদের মনে হয়, এর মধ্যেও জনসংযোগের দিকটি আছে। 

লোক-সাহিত্যের রচনারীতিকে যে জনসংযোগের পটভূবিকার অনেক দূর পর্যন্ত 
ব্যাখ্যা কর! যায়, এটাই এই প্রসঙ্গে খুব একটা বড়ো কথা। লোক-সাছিত্যের 
বিষয়ের মধ্যে সংবাদ এবং এর রচনাভঙ্গির মধ্যে জনসংযোগ এই ভাবে ক্রিয়াশীল হয়। 


কথকত। £ কমিউনিকেশানের একটি মাধ্যম লোক-সংস্কৃতি 
অরুণকুমার বন 


গিবিশচন্দ্রেব “বিদ্বমঙ্গল ঠাকুব” নামক স্থপবিচিত নাটকে কাঁমতাড়িত লম্পট ব্রাহ্মণ 
বিশ্বমঙ্গলেব কপমোহ কেমন কবে উ্ধ্বাধিত হযে কৃষ্কাতিমুখী হুল, তাব নাট্যবিববণে 
বাববণিতা চিন্তামণিব একটি উক্তিব ভূমিকাকে খুবই গুঁকত্বপূর্ণ বলে মনে কবা হয। 
কেবল মাত্র চিন্তামণিব প্রতি অন্ধ আকর্ষণে বিন্বমঙ্গল ঘোব অন্ধকার দুর্যোগে পচা 
মৃত শব অবলম্বনে নদী পাব হযেছে, সাপেব ল্যাজকে দি মনে কবে পাঁচিল বেষে উঠেছে, 
এই সব ভয়াবহ অবিশ্বান্ত ঘটন। প্রত্যক্ষ কবে চিন্তামণি শিউবে উঠেছিল। বলেছিল, 
“এই মন, আমি বেশ্ঠ|_যদি আমাধ ন। দিবে হবিপাদপন্মে দিতে_-তোমাব কাজ হত ।” 
উক্তিটি খুবই উদ্দেশ্ঠমূলক এবং চিন্তামণিব মতে। অশিক্ষিত ৪ হীনবৃত্তি নাবীব মুখে 
্বভাবসংগত কিন! এ বিষযে গিবিশচন্দ্রও নিশ্যয অবহিত ছিলেন । তাই উক্তিটি মন দিষে 
দেখলেই বোঝ। যায়, গিবিশচন্দ্র এই বাক্যটি বচন| ও প্রচাবেব দাষিত্ব সবাংশে চিন্তামণিব 
উপব আবোপ কবেননি। চিন্তামণি পুবে। সংলাপটি এখানে ন্মবণ কবছি__ 

চিন্তামণি। [ কিঞিঃ অগ্রস্ব হইধ|] এ কি!-এযে পচা মড|! দেখ, আব 
আমাব অবিশ্বীস নেই ! তুমি সত্যই উন্মাদ !_-তোমাব দ্বণ। নেই, লজ্জ। নেই, ভষ 
নেই, তুমি দি বলে সাপ ধব, ক।ঠ ধলে পচ! মড| ধব। দেখ, আমি একদিন কথা 
শুনতে নিয়েছিলুম, আমাব আজ কথাটি মনে পডল | এই মন, আমি বেশ্ঠ।_ 
যদি আমায ন| দিখে হবিপাধ্পম্মে দিতে _তোমাৰ কাজ হও! তোমাৰ আব অধিক 
কী বলব!” 

বড হবফেব বাক্যটিব দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝ। যাবে, চিন্তামণিব কোনে। কখকত। 
শোনাব পূর্বতন স্থতিই তাকে এই নতুন বিম্মযকব অভিজ্ঞতাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য ও 
তাৎপর্ষেব স্থুত্রে চিহ্নিত কবতে সাভাষ্য কবেছে। “একদিন কথ। শুনতে গিবেছিলুম'_- 
এইভাবে ব্যাপাখটিকে বিষ্তস্ত কবে গিবিশচন্দ্র যেমন নিপুণ নাট্যবিচক্ষণতাব পবিচব 
দিয়েছেন, তেমনি কখকতাব কমিউনিবেশনশন্তি যে কত গশীব ৪ স্থদূবপ্রসাবী তাবও 
ইঙ্গিত দিয়েছেন । 

আমাদেব দেশেব পপুলাব মাস-কমিউনিকেশানেব আলোচনায় তাই কথকতাব 
প্রনঙ্টটি অনিবার্ধ ভাবে এসে পডে। কথকতা একটি মৌখিক বাক্শিল্প বা ভার্বাল 
আর্ট (১৯৬৮ সালে ইণ্টার ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিযা অফ সোশাল সাগান্দে, 


কথকতাঃ কমিউনিকেশানে একটি মাধ্যম ১৪৫ 


অধ্যাপক উইলিয়াম ব্যাসকম কর্তৃক প্রথম ব্যবন্ৃত )। দীর্ঘকাল এই শিল্পটি ছিল 
এদেশে গণসংযোগ তথা মাস-কমিউনিকেশানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । এটি ছিল এক শ্রেণীর 
মান্গষের বিশিষ্ট বৃত্তি। এই বৃত্তিটি ছিল পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত ও কিঞ্চিৎ অভিনয়ের 
বিচিত্র মিশ্রণ । প্রধানত পুরাণ ও ভাগবত কাহিনীই কথকতার মাধ্যমে পরিবেশিত 
হত। কথকতা হত মন্ধেবেলায়, যাত্রা-পাচালির মতে! আসরে, অশিক্ষিত জনসাধারণ 
কয়েক ঘণ্ট। ধরে এবং প্র দিনের পর দিন কথক ঠাকুরের কথকতা শুনত। এই 
লৌকিক পরিবেশন শিল্পটি হত গ্রামাঞ্চলে বা আদ।-শহরে ৷ জমিদার ব1 বিস্তবানদেপ্ 
পৃষ্ঠপোষকতায়, মন্দিরে নাটমন্দিরে, চণ্তীমণ্ডপে ব। অন্ুবূপ স্থানে । হয়ত গ্রামাঞ্চলে 
স্থানবিশেষে এই শিল্পবূপটি আজও টিকে আছে মুষ্টিমেঘ্ন অন্তশীলনকারীর উপজীবিকায়-_ 
কিন্তু মাস-কমিউনিকেশানের অন্যান্ত ধারা ও মাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রসাবে ও সামাজিক 
অর্থনৈতিক নানা কারণে এই বিশিষ্ট শিল্পবীতি কোনে। উতৎকর্ষের আদর্শ ন। পেয়ে ক্রমশ 
অনাদূত হয়ে গেছে । পখের পাঁচালির অপুর পিত। হরিহণ কথকতাব মাধ্যমে জীবন 
ধারণের জন্য যে নিদারুণ ক্রিষ্ট সংগ্রাম করে গেছে, তার +৭1 স্বভাবতই আমাদের মনে 
পড়বে । পাঁচাণি-তর্জা-কথক৩। বর্তমানে বাত্রীর মতে। শনুরে পৃষ্ঠপৌধকত| ন| পেয়ে 
ক্রমশ লুগ্ঠ হয়ে যাচ্ছে । 

কথকতার পূর্বস্থত্র সন্ধান কর। যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়, কারণ মৌখিক বাকৃশিল্প 
বলেই তার কোনো রেকর্ড সত্রক্ষিত হরনি। এই ব্যাপারে একমাজ সম্ত।ব্য নিরদেশ 
পাওয়া ধায় ধিশ্বকোষে শ্রীনগেন্দ্রনথ বন্থর এবং ডারতকোষে আস্কুমার সেন-প্রদত্ত 
বিবরণ থেকে । বিশ্বকোব মতে, কথক শব্দের অর্থ “বক্তা” এবং গ্রন্থকতা” ছাড়া আরও 
দুটি__ “যাহার! পৌর।ণিক কথ! কহিয়। জীবিক! নির্বাহ করে" এবং “নাটকের ধর্ণনাকারী”। 
সংস্কৃতি “একনট” বা “কথাপ্রাণ, এরই প্রতিশব্দ । কথকতা বলতে বাকা।লাপ ও 
ধর্মবিময়ক আলোচন| বোঝালেও বিশিষ্ট ব্যবহারে তার যে বৃত্তিগত সম্প্রথারণ ঘটেছে 
তার বিবরণ নিতান্ত প্রাচীন নয় । এই সম্পর্কে বিশ্বকোষের আলোচনাটি তুলে দিচ্ছি £ 
“কথকতা বলিলে এদেশে কথক-কর্তৃক পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানাদি বর্ণনা 
বুঝাইয়া থাকে । 

কথকতা পাঠ ( পারায়ণ ) হইতে বিভিন্ন । পাঠকাধ প্রাতঃকালে কর্তব্য । কিন্ত 
কথকত। বৈকালে হইয়। থাকে । 

কথকতা স্ষ্টি হইবার কারণ কী? এদেশের জনসাধারণ প্রান্নই প্রাতঃকালে 
নানাকার্ষে ব্যস্ত থাকে, বিশেষত সংস্কত ভাবার পাঠ হইম্জা থাকে বলিয়। খাধারণের 
বোধগম্য হয় না। কিন্তু কথকত! তেমন নয় ; ইহাতে আডম্বর চাই, বিলক্ষণ 
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সংগীতাবিষ্ঠা জানা চাই, বিশেষত লোকের সহজেই মনস্তষ্টি করিবার ক্ষমত| থাকা চাই। 
কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়! থাকে? সুতরাং সহজেই সাধারণের ভালে লাগে । 
মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্মোপদেশ দিবার পক্ষে ইহা এক সহজ উপায়। যে-কোনে! 
শ্রেণীর লোক হউক ন| কেন, কথকত। সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে 
সাধারণে সহজেই আকৃষ্ট হয় 1” 

কমিউনিকেশানের দিক থেকে কথকতার গুরুত্ব, মূল্য ও মর্ধাদীর কথাই এখানে বলা 
হয়েছে । ডঃ স্থকুমার সেন কথকতার প্রাচীন ক্ুত্রসন্ধান করে যে সব ৩থ্য উদ্ধার করেছেন, 
সেও কিন্তু প্রসঙ্গত উল্লেখযোগয ৷ পুরাণ পাঠ, যন্ত্রযোগে কাহিনী গান করার প্রথার 
বৈদিক উৎস নির্ণয় করে তিনি দেখিয়েছেন যে কথকতা মূলত একটি প্রাচীন শিল্পবৃত্তি। 
পতঞ্জলির কালে কথকের নাম ছিল গগ্রস্থিক'। এমন কি বৈদিক যুগে অনুরূপ বৃত্তিধারীকে 
বীণাগাখী”ও বলা হত। পালবংশের শেষ রাজা মদনপালদেবের পষ্টরমহাদেবী 
চিত্রমতিকাকে নিরমিতভাবে মহাভারত পড়িয়ে শোনাবার জন্য বাজসভায় যে ব্রাঙ্গণপ।শুত 
নিযুক্ত ছিলেন, তিনি আসলে কথক ঠাকুরই । বাণভট্রের হর্য৮রিতে রাজ »ভায় 
পুস্তক বাচক-এর উল্লেখ আছে। চতুর শতাব্দীর মৈথিল কবিপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর 
তার কথকতার কড়চা 'বর্ণরত্বাকর'-এ রাজপাপোপজীবীদের মধ্যে গায়ন, বংশগারন, 
বীণাগায়ন, নট, নর্তক ইত্যাদির সঙ্গে কথক শব্দটিরও উল্লেখ করেছেন । অধ্যাপক 
সেনের মতে, “কথক পুরাণ কাহিনী বলেন, পুরাণ পাঠ করেন, শ্লোক আওড়াইয়া গান 
করিয়া নটের মতো হাত ঘুরাইয়। (কিন্ত বসিয়। বসিয়| ) ধর্মকথা বলেন। এ বৃত্তি 
ব্রাহ্মণের ; তিনি শান্ত্রজ্ঞ হইবেন, স্তৃক্ঠ হইবেন, গীতজ্ঞ হইবেন |” তার আলোচন। 
থেকে আরে। জানা যায়, যোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোচবিহার বাজসভায় 
পাঠকের সম্মানিত সভাসদ ছিলেন। বিষুপুরের মল্পরাজা্ের সভায়ও বৃত্তিভোগী পাঠক 
ছিলেন। তবে কথকরা হয়ত পাঠকদের মতে। সকলেই বৃত্তিভোগী রাজপভাসদ 
ছিলেন না। 

কথকতার ইতিহাস যত প্রাচীনই হোক, বাংল! দেশে প্রচলিত কথকতার রূপরাতি 
গড়ে উঠেছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ-শতাব্দীতে_সম্তবত খেতুরী মহোৎ্সবে কীত নের প্রতিষ্ঠ। 
ও জনপ্রিয়তার পর কথকতা শিল্পটও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হতে থাকে । কারণ কথকতার 
সংগীতাংশে কীতর্নের স্ুরই প্রবল। আর এই কীার্তন-হ্থরপ্রধান কথকতার দ্বার! 
পাঁচালি নামক গীতরীতিটিও অষ্টদশ শতাব্দীতে নতুন করে জনপ্রিয় হতে থাকে। 
কথকতার শাস্ত্রীয় অংশই কবিসংগীতের মধ্যে অংশত শিথিলভাবে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে বলে 
মনে কর! যেতে পারে । অর্থাৎ জনপ্রিয় আখরযুক্ত গরানহাটী পালাকীর্তন, মনো্র- 
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শাহী কীত ন, যাজ্া-পাচালি-কবিগান প্রভৃতি লৌকিক গীতরীতির দ্বারা ও গীতরী তিগুলির 
সঙ্গে কথকতা নামক লৌকিক বাক্শিল্পটি গভীরভাবে প্রভাবিত ও সম্পৃক্ত । এই 
গীতরীতির বিশেষত্ব সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বন্থ যতখানি তথ্যসংগ্রহ করেছেন, পরবর্তী 
বিস্তারিত গবেষণার জন্য তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নগেন্দ্রনাথের বিশ্বকোষে 
পাই-_ 

“এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকত। হইয়। থাকে, ছুই ব্যক্তি তাহার প্রবর্তক, 
সেই দুইজনের নাম গদাধর ও বামধন শিরোমণি । গদাধর শিরোমণি বর্ধমান জেলাস্থ 
সোনামুখী গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকের] তাহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য, 
সকলেই প্রায় তাহার রচিত “সাট” অনুসারে কথকত। করিতেন । 

রামধন গোববডাঙা নিবাসী, তাহার অনেকগুলি খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। 
তাহাদিগের মধ্যে রামধণনের ভ্রাতুদ্পুত্র ধরণী বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। ধরণীর ক অতি মধুর, 
[নি সংগীতবিদ্যা ও তেমনি জানিতেন, কাজেই যিনি একবাষ তাহার কথকতা শুনিরাছেন, 
তিনি আর ইহজন্মে তাহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ধরণীর কতকগুলি শিষ্য এখনো 
জীবি৩ আছেন। কলিকাত| ও নিকটবণা স্থানের কথকের। রামধনেখ সাট অবলম্বন 
কিয়। কথকতা করিয়। থাকেন ।” 

নগেন্দ্রনাথ এইসকল ৩ধ্য কোথ। থেকে সংগ্রহ কনেছেনু, তার উত্স নির্দেশ 
করেননি । কিন্তু কথকদের “দাট” ব| স্টাইল সম্পর্কে তিশি জরুথ ও গুরুত্বপুণ কিছু 
তথ্যসংগ্রহ করে গেছেন । ত! থেকে আমর। জানতে পাধি_- 

“কথকতার “দাট'কে চুণী বলে। চুর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকেৰ আবশ্যকীয় 
কতকগুলি সংকেত থাকে, খথা-ভী-উ সভীম্ম উবাচ ইত্যাদি । চুণীর মদ্যে যে সকল 
কথ! থাকে, তাহাকে চুর্ণক কহে। চুর্ণী ছাড়! কথককে রাত্রি বর্ণনা, মধ্যাহ্ন বর্ণনা, 
গীক্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশবর্ণনা, বেশ্ঠাবর্ণন। প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়। বর্ণশার 
স্বত্ গুথিও থাকে । এই সকল বর্ণনায় অন্প্রামের আড়ম্বরই অধিক। কথকতাকালে 
আবশ্তক মতো বর্ণন। প্রয়োগ করিতে হুয়।” 

কথকতার রিচুয়াল সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন যে, কথকতা আরম্তের পূর্বে বেদীতে 
শালগ্রামশিলা স্থাপন করতে হয়, তারপর কথক সেই বেদীতে “উপবিষ্ট হয়ে মঙ্গলাচরণ 
করেন। সংস্কত-বাংলামিশ্রিত এই মঙ্গলোচ্ঠারণের সঙ্গে আবশ্ঠিক ্বরবদ্ গানও 
থাকে। এবপ4 কথকভার বক্ষ্যম।ন বিষয়টি উপস্থাপিত করে কথক মহাশয় শ্রোতৃচিত্ত 
ক্রমশ সেদিকে অভিনিবিষ্ট কবেন। কমিউনিকেশানের ব্যাকরণ অন্যাগা কখকতা একক 
ব্যক্তির পরিবেশনযোগ্য হলেও বস্থত এটি যৌগিক শিল্প_ অর্থাৎ আবৃদ্তি, পা১-ব্যাখ্যান, 
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গীত ও বাচনিক অভিব্যক্তি তথ! হৃম্তমুদ্রার পরিমিত প্রয়োগ প্রয়োজন । স্থতিনির্ভরত৷ 
ও স্থুরজ্ঞতা কথকের দুটি প্রধান গুণ, কারণ কথকতায় সংগীত-পরিবেশনকালে সর্বদ 
বাস্যস্ত্রের ব্যবহার হয় না। সংগীত ও আবৃত্বিই কথকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছুটি 
উপাদান, অর্থাৎ কথকতার কেন্দ্র হল ধর্মপ্রসঙ্গ, উৎস চরিত্রবান সদাশয় সদ্বিপ্র, এবং 
সধার-মাধ্যম ক্। কখকতায় জনশিক্ষার ভূমিকাই সর্বাধিক। পৌরাণিক কাহিনীর 
মাধ্যমে নীতিশিক্ষাপ্রদান, গণরুচির উৎকর্ষসাধন, সততা ও চরিত্রশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা স্থাপন 
করাই ছিল এই মৌখিক শিল্পের প্রবল অভিপ্রায় । তার সঙ্গে অবশ্তঠই লোকরঞ্জন 
বৃত্তি যুক্ত ছিল। স্ললিত কণের পাঠ, সুমিষ্ট শ্রোতুলোভন গীতকণ্ঠ ছুয়ের সাযুজ্য 
সাধারণ শ্রোতা মুগ্ধ ও তন্ময় হয়ে যেত। এই রম্যবৃত্তির মধ্য দিয়েই কমিউনিকেশানের 
প্রাথমিক উদ্দেশ্ট সাধিত হত। 

কথকতাশিল্প লুঙ্যপ্রায় হয়ে গেল কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়। দুরূহ নয়। কথকতা 
যেহেতু আবৃত্তি ও সংগীতের যুগ্মরূপ, সেজন্ত উপযুক্ত ক্সাধনার অভাব, স্মৃতিশক্তির 
ন্যুনতা, পুরাণপাঠের প্রতি অনাগ্রহ এই বৃত্তিকে আর পুরুষাঙ্থক্রমিক উত্তরাধিকারে 
পরিণত করেনি । রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বিষ্পুর দ্বিতীয় দিলী” ( ১৩৪৮) গ্রন্থে 
বিষুপুরের সংগীত-সাধকদের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে দেখা যাচ্ছে, বিষুপুরের 
বহু প্রসিদ্ধ কথকের পুক্রপৌত্রাদি কৌলিক কথকতা বৃত্তি ত্যাগ করে কেবল কষ্ঠসংগীতের 
উৎ্কর্ষে খ্যাতনামা হয়েছেন। উনিশ শতকের স্বনামখ্যাত কবিওনালা শ্রীধর ক।কের 
পদবীটুকু তাঁর পূর্বতন বৃত্তির স্মারক মাত্র, কিন্ত সংগীত-পরিবেশনেই তিনি কৃতবিষ্য 
হয়েছেন, কখকরূপে নয় । 

অন্যদিকে ইংরাজিশিক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রসার, জনশিক্ষার পদ্ধতিপরিবর্তন, মুদ্রিত 
গ্রন্থের চাহিদাবৃদ্ধি, যোগাযোগের স্বব্যবস্থা, এসব কারণেও কথকতা শিল্পের সমাদর কমে 
গেছে। কথকতার আবেদন মুখ্যত অশিক্ষিত শ্রোতার চিত্তে। কারণ কথকত। 
মুখ্যত ব্যাখ্যানমূলক বিদ্যা । এর নান্দনিক আবেদনের চেয়ে নৈতিক আবেদনই বেশি । 
তাই একে বল! যেতে পারে ০96 586 76560080800 | কেবল কথকই তীর নিজস্ব 
নীতিগত মানদণ্ডে পুরাণপ্রসঙ্গকে শ্রোতার কাছে হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপিত করে 
থাকেন। তাই সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়-_ 
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এইদিক থেকেও কথকতাশিল্পের লুপ্তির কারণ হয়ত শিক্ষার ক্রমবর্ধমানতায় বলে 


ব্যাখ্য। কর। যায়। 


তিসিত্র হলনের গান সঙ্গীত 


অন্িজিৎ অধিকারী 


ছুহাজার গ্রীষ্টা্দ আর মাত্র সতের বছর দূরে । এই সময়ের ছন্দে বাংল। সংস্কৃতির 
প্রাথমিক চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন কতট। গুপ্তভাবে হচ্ছে ত| জান! না থাকলেও 
আর কয়েকদিন পরে একটু কান পাতলে মহাকাশফেরীর ল্যানডিংএর তীব্র শব্দ তখন 
ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপৃত অসংখ্য 
তারকা! পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কতট1 সফল বা ব্যর্থ সা নিয়ে এতদিন অনেকেই 
মাথা ঘামান নি। তার। জনপ্রিয়তা নামক স্তম্ভের আড়াল থেকে নিরাপদ দুরত্ব বজায় 
রেখে স্থখে কালযাপন করেছেন। দরজা হাট করলেই আলোর বিচ্ছুরণ। দরজা 
চাপডালেই বাণিজ্য । শক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা! তাই আর হয়ে ওঠে নি। স্ুড়ঙ্গপথের 
শেষ সীমায় মোমবাতির আলো-আধারিতে মৌতাতে কাটছে সময়। বলা হচ্ছে, 
বিপ্লব চালু । রেনেস্সীস-এর শুভ সময় আগত-প্রায় । বাংলার জনগণ, আপনারা সজাগ 
হোন। 

স্থর-কথাঁয় সংযোগ রক্ষার আপাদমস্তক সফলতা! বিংশ শতাব্দির এই শেষ সীমাতেও 
স্পষ্ট নয় । বিশ্বজোড1 কমিউনিকেশান সমস্যার সামান্যতম স্পর্শ তাই বাংলা আধুনিক 
গানের একটানা মস্ণ পথের উপর খডকুটোর মতও বাধ! হবে ফ্লাড়ার নি। অনেকে 
বলবেন, খডকুটো বাধ! হবে কি করে, মহ্থণ পথ পরিষ্কার করতে তো! সবাই সদাজাগ্রত । 
সংযোগ-সঞ্চারণের ঢেউ সুকৌশলে টপকে গিষেই তো৷ এই বাণিজ্যিক সফলতা । এ তো 
যে কোন পেশাদারী মানতষেবই সাফল্য প্রমাণ করে। 

বেশ করেকবছর ধরেই এই হিসেব-নিকেষ কডার গণ্ডায বুঝে নেওযাব জন্ত 
পরবর্তী প্রজন্ম বারবার পেশ করে চলেছে । স্সময়ের অপেক্ষাতেও রষেছে বেশ 
কিছু। এ স্থুসময় নয়--বারংবার এ শব্কটা আরও কিছুকে বিভ্রান্তির মধ্যে রেখেছে। 
এই বিভ্রান্তি, অপেক্ষা কাটছে সম | বাংলা আধুনিক গান অবিন্স্ত ভাবে আবও 
ছড়িয়ে পড়ছে এলোমেলো কোণে । বিপ্লবের নেতার! জানেন, সংযোগ-স্থাপন তো 
দূরের কথা বাংলা আধুনিক গানের সম্বদ্ধ রূপদানই এখন বেশ কঠিন কাজ। 
প্রপদী সঙ্গীতের প্রকৃতি-নিবত। £ 
শব্জের কম্পনমাত্রায় রকমফেরে স্থবের স্থট্রি। তাই শব্জের ব্যাখ্য। স্ব বা সঙ্গীতের 
গোড়ার কথা। ধরা যাক্‌, জলের ওপব এক ফোটা এক ফোট। করে জল পড়ছে। 
পেই জলের এক-একটা বিন্দু জলের ওপর কম্পনের স্্টি করছে। সেই কম্পনের 
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রকমফেরে শব্বশক্তি পরিবতিত হুচ্ছে গতিশক্তিতে | শব্দ-কম্পনের সেই সঙ্ঘবন্ধ রূপের 
প্রকাশ সরে । 

ঞ্ুপদী সঙ্গীতের প্রাথমিক সুর এই বিজ্ঞানসম্মত পথ ধরে আসে নি। তবে এই 
সঙ্গীতের বিস্তার ক্রমশই বৈজ্ঞানিক ধারণাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে । দেশীয় বা 
পাশ্চাত্য ুপদী সঙ্গীত একেবারেই প্রাথমিক স্তরের উপর গড়া । এ-ম্র প্ররুতি 
নির্ভর । তাই এখনও অপরিবত্তিত। এই প্রকৃতি-নির্ভব স্থরের গাযে গ| লাগিয়ে 
ধপদী সঙ্গীত জটিল থেকে জটিলগতর স্থরের সন্ধানে পাড়ি জমায়। শ্রবণ-মান্র! বজায় 
রেখে এর ভাঙ্গা গডা চলে। জটিল পখেব সন্ধান পেয়ে স্বর ফিরে আসে তার 
প্রাথমিক স্তরে । আবার গহন অরণ্যের খোজে বেরব, ভাঙ্গে, গডে। 

স্বরের শাবলীল বিস্তার ধ] প্রস্ততি বিনাই গভার৩ম তন্ে আঘাত কব।র প্রবণতা।, 
য| আজ আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতের একমাত্র কখা, তা কিন্ত ভারতীয ধ্রুপদী সঙ্গীতের 
প্রাথমিক বিশাগ মাঞ্জ। জ্যাজ সঙ্গত আফ্রিকার গভ।র অরণ্যে থাল।-বাসনের 
»ভ্ঘবদ্ধ ছন্দে ধ্বনি হলেও আক্ত তার গাধে প্রচুর আধুনিকতার প্রলেপ লেগেছে । 
হর এই প্রলেপের সিংহভাগেই ব্যবহৃত হয়েছে ভারতায় প্রুপদা সঙ্গীতের ধারণাটি । 
আজ ভারতের বাইরে ভাবতায় প্ুপদা সঙ্গ'তেপ প্রাথমিক শ্রের গঠন নিরে চলছে 
পরীক্ষা-নিবীক্ষ।। আর স্কাল-সন্ধ7া স্বরণিপির ওপর হুমড়ি থেযে সেই প্রাথমিক সুর 
আয়ত্তে আনার জন্য এ প্রজন্মের ভারতীয়র। তাদের কষ্টাজিত «মর ব্যয় করে চলেছে । 

সাহেবদের প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকেই বোধহয় পাশ্চাত্য সঙ্গীত আমাদের 
কোন কালেই সে ভাবে আকর্ষণ করে ন।। বর্তমান পাশ্চাত্য সঙ্গীতের গতিপ্ররুতির 
কথ] তো দরে খাক্‌, বাক্‌-বেখোফেনের সর্বজন স্বীকৃত কাজকর্ম সম্বন্ধে আমাদের 
সামান্ততম ধারণ! নেই । 'তাই পরিপূর্ণ সঙ্গীতের সঠিক ধারণাও পরিফার নর । আছ 
আমাদের গানে অর্থাৎ বাংলা আধুনক গানে একাবিক বাগ্যণন্ ব্যবহার কর| হয । এই 
একাধিক বাছ্যন্্ উপযুক্ত ভাবে নিণন্্ণ করার পন্যাটি দ্কাল আগেই পাশ্চাত্য 
ধরপদী সঙ্গীতে ছকে দেও! হরেছিল। “হারমোনি'র মাধ্যমে একাধিক বাছধস্ত্র কি 
করে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের রূপ দিতে পারে তা এখনও একশে। পছর আগেকার পাশ্চাত্য 
ঞ্রপদী সঙ্গীত শুনলে বোঝা যাবে । এ তে। গেল ওদেনা প্রুপদা সঙ্গাতের একটি দিক 
মাত্র। এ রকম একাধিক দিক রনেহে ধ, সমবের চাপে পড়ে ক্রমশ স্থবিরতার দিকে 
ঝুঁকে পডছে। 

বাংলা আধুনিক গানে ভারতীয় প্র্পদী সঙ্গীতের বিরুত স্থরারোপ বহুবার চটজল/দ 
বাণিজ্যের দরজা খুলে দিয়েছে । রাগাশ্রিত সঙ্গীতের প্রতি বাঙালির ম্বাভা।বক 
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সমত্ববোধের মুনাফা লুটেছেন স্থুরত্টার1 ৷ যেহেতু রাগ তাই: প্রকৃতি নির্ভর লিরিক বসিয়ে 
দেওয়! হয়েছে নির্ভয়ে। দেশীয় ধ্ুপদী সঙ্গীতের প্রাথমিক স্থর ছেডে এই সব "গান' অন্প্ত 
অর্থাৎ স্থুরের জটিল স্তরে পাঁডি জমাতে ভরসা পায় নি। গায়ক বা গায়িকা এই 
রাগাশ্রিত বাংল! আধুনিক গানকে কখনও কখনও জনপ্রিয় করে তুলতে পারলেও, 
সংযোগ-সমস্তার গায়ে আচড় বসাতে পারে নি। 
কেন রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় 
গত প্রজন্ম তো বটেই এ প্রজন্মের অনেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বিলাসী । তবু রবীন্তর- 
সঙ্গীত ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে । বাংলার সাংস্কৃতিক পরিবেশের চাপে পডেও 
এ প্রজন্মের বহু তালিমপ্রাঞ্ত নারী-পুরুষ রবীন্দ্রঙ্গীতের সাঙ্গীতিক অতলে তলিয়ে যেতে 
পারছে ন|। গতি বদ্ধ হযে থাকছে গত প্রজন্মের মুষ্টিমেয কিছু মান্তষেব মধ্যে । সময 
টরপেভোর পক্ষে যা পুরোপুরি ধ্বংস করা একেবারেই কঠিন কাজ নয় । 

রবীন্দরসঙ্গীতকে বাংলা আধুনিক গানের সোপান বললে অততযুক্তি হবে না । রবীন্দ্রনাথ 
তার সময়কালে আধুনিকতার স্পর্শ অন্ভভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননশীল 
চিন্তাভাবনাকে সরে বেঁধেছিলেন। ভারতীয় প্ুপদী সঙ্গীত, লোক সঙ্গীত থেকে শুরু 
করে পাশ্চাত্যসঙ্গীতের পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ বিন্দু তাব বেশ কযেকটি গানে থেকে 
গিয়েছে। 

সংযোগ বক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতেব সফলত! বাংল! সংস্কৃতির ইতিহাসই প্রমাণ 
করে । বিশেষ করে বাংল! গানের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ যে সম্ভব তারও 
পথ দেখিযেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কিন্ত এখন আধুনিকতার সংজ্ঞা আলাদ1। সময়ের 
ব্যবধানে পেছনে ববে গেছে অনেকটা পথ । সেই পথে প্রঙিনিত চলেছে খনন-বজ্ঞ । 
যুক্তর প্রত্যেকটি গ্রন্থি খুলে খতিযে দেখছে মান্তষ। আত্মভোল। প্রকৃতির ঘাডের 
কাছে বসে শ্বাস ফেলছে যন্ত্রগণক | এ সমধের খবর কারুরই অজানা নয। একান্ত 
প্রকৃতিপ্রেমী তাই গহন কালো মেঘের কথ! ভাবাত গিন্যই ঠোন্ধর খায়। 
কারণ আর অজান। নেই যে, কৃত্রিম উপগ্রহ মারফ' “ঘেরে আগামবার্ত। 
পৌছে গেছে পৃথিবীতে । কমপিউটার জানিয়ে 172 ওং কাপোমেঘে ঠিক কত 
শতাংশ জলীর বাম্প আছে । 

রবীন্দ্রনাথ তার গানের স্থর নিয়েও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা! চালিয়েছেন। কিন্ত 
স্থরের স্থিতিশীলতা কি সম্ভব? তাই অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক্স শব্দ মিশ্রণঘন্ত্ 
( সিনথেসাইজার ) আদলে সারেক্গি তানপুরার আওয়াজে আমাদের কোন আশ্বাস দেয় 
না। রবীন্দ্রনাথের প্রচুর ভাল এবং জটিল স্থর উপযুক্ত বাছ্যন্ত্রের অভাবে পরিপূর্ণতা 
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পায় না। তাই সংযোগ-সঞ্চারণের জটিলতম স্থাত্রে, অনেক বেদন! নিয়েও রবীন্দ্রনাথের 
গানকে নিছ্বিধায় ছাটাই কর] যেতে পারে। 
চলচ্চিত্র ও বাণিজ্য সঙ্গীত 
একমাত্র ভারতবর্ষেই বোধহয় আধুনিক গান বলতে ফিল্ী গানকে বোঝায়। এ 
ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির অভাব বোধ হয় না। “ভিন্্য়াল ইম্প্যাক্ট' কম বেশি সমস্ত 
মান্তষের ওপরই কাজ করে। আর এই ইমপ্যাক্টকে' কাজে লাগিয়ে স্গীত-বানিজ্য এ 
দেশে অব্যাহত । মোটামুটি অন্ত রাজ্যের কথা বদ দিয়ে ক্বলমাত্র হিন্দী এবং 
বাংল! চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচন। কবলে সংযোগ-মাধনে অধিকাংশ গানের 
ব্যর্থতার কখ|। অনেকট। পবিষ্কার হবে । 

পুরনে। দিনের গান স্বযত্বে পরিষে রেখে কেবলমাত, এখনকার হিন্দী ফিল্মী গান 
নিযে আলোঢন! কবলে রখ! যাবে, গত কয়েক দশকে হিন্দী গানের স্থর নিয়ে বিস্তর 
পরীক্ষ।-নিরীক্ষ। হয়েছে । মোটামুটভাবে প্রত্যেক হিন্দা ছবির চিত্রনাট্যে কমপক্ষে চার 
থেকে পাঁচটি গানেব জন্য জাবগ! আলাদ1 করে রেখে দেওয়।| হয়। এই গান চিত্রাঙ্গের 
মুডের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল । তাই সঙ্গত পরিচালককে বিভিন্ন মুডের গানে স্ব 
দিতে হয়। ইদানিং অবশ্য বাল! চলচ্চিত্রের সঙ্গীতপরিচ/লককে ও এই একই পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হচ্ছে । কিন্তু হিন্দী ফিল্মের মস্ত সুবিধে হল তাণ। পরাক্ষ।-নিরীক্ষ। 
চালানোর হযোগ পান, য। বাংণ| ছবির ক্ষেত্রে সম্ভব নয । 

এত স্থবিধে পাওখ| সত্বেও কটা ভাল হিন্দী গান আমণ। শুনতে পাই? বাজাও 
মাৎ কর। গান য। গুটিকয়েক গোন। যায় ৩1 আবার সবই মোটামুটি একই ধাচে গড়া । 
একটু ভাল ঝরে লক্ষ্য করলেই দেখ| যাবে এই সমস্ত গানই “বাজার মা২-এর ছকে 
ফেলা। আরও বেশী পরীক্ষ। চালানোর ঝুকি নেয় নি কেউই | 

ছবির গানে সংযোগ-স্থষ্টির শীর্ধ বিন্দুটি অবশ্য বাংলা ছবির গানেই সম্ভব 
হয়েছে । এক্ষেত্রে বাংলা চলচ্চিত্রের মত বাংলা! আধুনিক গানেরও হাল ধরেছেন 
সত্যজি. রাখ। “গুপি গাইন বাঘ। বাইন” এবং “ভারক রাজার দেশে? ছবির গান 
দৃশ্ঠাবলীর অপেক্ষ। রাখে ন।। “আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে'_এ গান খোল! 
গলায় কলকাতার জনাকীর্ণ পখ ধরে হাটতে হাটতে ও গাওয়া যাব । এর জন্য গুপি- 
বাঘার মত নীল আকাশের নীচে ধান ক্ষেতে আল ধবে হাটার প্রয়োজন হয় না। তবে 
সত্যজিৎ-এর এই গান বাংলা আধুনিক গানের শেষ কথ।--এও আবার সঠিক নয়। 
বল। যায়, এই স্থর একটি দিক মাত্র । 

সত্যজিৎ ছাড়। বাংলা চলচ্চিত্রের মতই বাংল। সসস্কৃতিতে সঙ্গীত পরিচালকের মগাব 
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বড় বেশি প্রকট। €ভিম্থ্য়াল ইমপ্যাক্ট'এর কাধে চেপে কেউ কখনও কোন সময় 
তরি পার করতে পারলেও, অধিকাংশ সময়ই কেটেছে চরম হতাশায় । বর্ষান্নাত 
নায়িকার যৌন লালসা, হি-ম্যান নায়কের বিরহ বা রঙ্গরসে ভরপুব দৃশ্ঠও গানের সঙ্গে 
সঙ্গে দর্শক শ্রোতার মনে রেখাপাত করতে পারে নি। 

পুজোর গান বলতে বাংলা সংস্কৃতির প্রথাগত ভাবপ্রবণতা৷ এখন আর নেই বললেই 
চলে। দ্ৃশ্ঠায়নের হাত ধরে যে গান সঠিক পথের সন্ধান পায় ন, তার পক্ষে কথায় 
স্থবে শ্রোতার মনে দৃশ্যপট প্রতিবিদ্বিত করা অসন্ভবই বল। ১লে। ঙবু এখনও 
মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ পুজোর বাজারের সঙ্গে ঢচারটি বাংপ। গানের রেকর্ড কিনে 
ঘরে ফেরেন। তারপর দিন তিনেক এক নাগাডে শোনার পর টিনের বাক্সে ধুলোর 
সঙ্গে সঙ্গমের পুর্ণ অন্রমতি পাষ সেই চাকতিগুলে।। 
ক্র অভিনধ, বাউলের মেলা 

বাউলের বিদেশযাত্রা যতই কষ্টকল্পিত হোক ন1 কেন, যে কোন পাউল মেলায় গেলেই 
দ্রেখা যাবে এরা একেবারে ধিকল্প সবে *যোগ রক্ষ। করে চলেছে। শুধু বাউলই নয় 
বাংলার লোক সংস্কৃতিতে স্থরকে ধরে 'রখেছে পারফরমেন্স খা অভিনখ গ্রাম 
বাংলার জীবন যাত্রার সঙ্গে সামগ্ুস্তপূর্ণ পিরি+-- অস্বীকার কর| যায় প।। শহুবে মানুষ 
ইদ্রানিংকালে মেঠো! পথ, শান্ত দীঘির টানে নিয়মিত গ্রামে 'গণে হাজির হলেও» 
ওখানকার স্থানীয় মান্ষের মানসিকতার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। 
দরকার হুধে পডছে ছোটখাট বিভিন্ন কৃত্রিম লোকাচারের | যেখানে সামান্ততম 
অভিনয়ের স্পর্শ আছে । ভ।টিযালির সঙ্গে যে অন্তযঙ্গ প্রযোজন, ত। মাঝির একটেরে 
হাল বাওয়। স্ষ্বি জটিল জ্যামিতিক পদচারণ|__সংযোগ যে পর্যায়ে তৈরি হচ্ছে, 
তা মূলত শবীরে-মন্তিফ্ধে। য| অব্যাখ্যাত থাকার তাৎপর্ব আছে। একেবারে 
ওপর থেকে গণঞ্ংগীত বলে কিছু চালিয়ে দেবাব চেষ্টা হলে তার ব্যর্থতা 
অনিবার্ষ। 
তিথির বিনাশী হতে চাই 
আধুনিক বাংলা গানের আভ্যন্তরীণ কাঠামটা €তরি করতে হলে গ্রামীণ আহ্বরিক 
সংযোগের উৎসে হাত ঘষে যেতে হবে । গিটারের গায়ে মাখিয়ে দিতে হবে মাটি। 
সমবয়স্ক বা একই সমাজব্যবস্থায় বসবাসরত মানুষের গলা মিলবে এক ধরনের গানে, 
য1 কখনই জনগণের গান হয়ে উঠবে ন! | কারণ তা একই সঙ্গে হবে চরম ব্যক্তিগতও । 
সেই গানে দীর্ঘ নীরবতাব ভূমিকা থাকবে । ষে গানের কথায় আসবে হালফিল সমাজের 
খবরাখবর £ পোলাগ্ডের শ্রমিক সংগঠনের জনৈক সদস্যের দৈনন্দিন জীবনষাপন ব৷ 


তিমির হননের গান ১৫৫ 


কুমেরুর শ্বেতশুভ্র জমির অধিকার নিয়ে বিশ্বজোড়। উত্তেজনা, জাপানী অটোমোবাইল 
ইঞ্জিনের খু'টিনাটি। অথবা! এসব কিছুই থাকবে না। থাকবে একটানা গমগমে 
আওয়াজ তোল স্বপ্নের জঙ্গল, কলকাতার চার কেরাণী কিভাবে মেস বাডিব ছাদে 
উঠে হঠাৎ দেখে ফ্লাইং সসার, কেন কৃষকের ফসল, শ্রমিকের উতপাধন দেখান পরেও 
মন ভাল থাকে না, তরুণ ভূল করে আজও প্রেমে পডে ওরুণীর । 

স্থর তৈরির দারিত্ব নিতে হবে। ত। হবে হব্ছাড়!, উদাসীন, একরোখ। ও সতর্ক। 
পিবানোন পাশাপাশি ডেকে উঠবে একতার। | ওতিনিয়ত বিচ্ছিমন এই দুঃসমরে, এই 
তৃতীয় বিখেও সংযোগ বক্ষাণ চেষ্টাকে ত্রুত জ্ঞানচ্চা" পরিণত করার প্রাণপাত পবিশ্রম 
চলছে। এ অবস্থায় শুধু মান্তধের স্জনশীলতাণ উপর আস্থ। রাখ। ডস্তব নয়। স্জন- 
শীলতার সঙ্গে জড়িথে খাক। দরকার সহমমিত। । ফলে আধুনিক স্কট পর্বে, সঙ্গীত 
কেবল 'রসপিপাঞ্রদের' ক্যাথাবসিস ঘটালেই তার কাজ শেষ হথে যায় ন।। একে 
গ্রন্থী-বন্ধনের কাজেও ল।গাতে হবে। 


বিভিন্ন সংস্কাতি-গোীর মধ্যে ভাতাবিলিময় সমাজত 
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


আমি এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে যত সহজ ভাষায় সম্ভব আমাদের ভারতবর্ষের একটি অতি 
প্রয়োজনীয় সমন্য1 নিরে আলোচনা করধ। সমস্যাটি হ'ল বিভিন্ন সংস্কৃতিক গোষ্ঠীর 
মধ্যে ভাবের আদান-এদানের সমস্যা । এই সমস্তাব অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করতে 
চাইবেন না । কারণ আমাদের ধারণ) ভাষার সাহায্যে আমরা আমাদের মনোভাব 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পাি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বহুদিন ধরে ওঁডিশ। এবং 
আসামের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবার স্রযোগ পেয়েছি । আমার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার আমি জানি যে সংস্কৃতিন দিক দিণে আমরা তিনটি ভাষ1 গোষ্ঠী অতি নিকট 
আত্মীয় । আমাদের তিনটি ভাষার মধ্যে এত সাদৃশ্ঠ যে ভাগ! লেখাট। কোন সমস্যাই 
নয়। অন্যদিকে বাঙালীর! আপামে অনর্গল অসমীয়! বলে ওড়িশায় ওড়িয়া বলে। 
অন্তপক্ষে অসমীয়। এবং ওডিরা ভাষাভাষ"না সহজেই বঙ্গদেশে এসে বাংল। বলেন। 
কিন্ত তবু আমর! দেখেছি আমাদের মধ্যে ভাবে আদান-প্রধানে কোখাণ একটা 
ঘাটতি থেকে যাচ্ছে । আজকে আসামে যে গোলমাল তার একট! খিপাট অংশ বাঙাপী- 
বিদ্বেষ । ওডিশাতে কিছুদিন আগেও ব্যাপক বাালী-বিবোধী আন্দোলন চলেছে। 
যে কোন মুহুর্তে আবার শুরু হ'তে পারে । এর কারণ হিসাবে পঞ্ডিতণ। একটি ইংরাজী 
শব্ধ ব্যবহার করেন যেটি হ'ল ৪০০০ :00000280 090016890 | সমাজ বিজ্ঞানে 
প্রচুর গালভর | শব্দ ব্যখহার করা হয। যাপ মানে বোঝার প্রয়োজন হয় না। শ্রদ্ধেয় 
ব্বর্গত পরিমল রায় এ ভাষাকে ভেগোলজী খলেহিলিন। শামর। এখন ছুনিপ্বাশুদ্ 
সবাই ভেগোলজিষ্ট হয়ে উঠেছি । গত এশিষান ক্রীড়ার ফুটবলে গোবেডেন খাওয়ার 
পর ভারতীয় দলের প্রশিক্ষক হারের জন্য ভারতের 909০10 72900010910 (:00161010 কে 
দারী করেছেন। কত হাশ্যকব কথাই আমরা শুনি । 

আমাব মনে হয়েছে এই সব শবের ধূম্রজাল ভদ করে আসল সবল সত্য হ'ল 
আমাদের মধ্যে ভাব বিনিময় হয় না । রবীন্দ্রনাথের ৮গালিকার মাঝের কথায় “আমি 
যে তোর ভাষ! বুঝি নে। আসলে ভারতবর্ষের মতো বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশ 
পৃথিবীতে খুবই কম আছে। বর্তমানে দেখতে পাই জোরগলায় প্রচার করা হয় 
ইংরেজরা প্রথম একে এক করেছে । কথাটা একদিক দিয়ে সত্যি, অগ্ঠ দিক দিয়ে মিথ্য]। 
ভারতবর্ষে বরাবরই একটি মিলনস্ত্র ছিল। এ মিলনন্থত্র হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা । 
আমাদের ছুটি মহাকাব্য আমাদের মুল্যবোধ বহুদিন ধণে নিয়ন্ত্রণ করছে । আজও করে। 


বিভিন্ন সংস্কৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভাববিনিময় ১৫৭ 


আমি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী । আমি গবিত যে আমাদের দেশের 
সংবিধানে সেই নীতিকে সংবিধানিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । কিন্তু হিন্দধর্মকে বাদ 
দিয়ে ভারতবর্ধকে বোবঝবার চেষ্টা করা বাতুলতা। সংস্কৃতও হিন্দুধর্মেরই অংশ। 
গায়ত্রী মন্ত্র সুর্য মন্ত্র বিবাহে মন্ত্র, শ্রাদ্ধের মন্ত্র সারা ভারতের শতকরা ৮* জন লোকের 
কাছে এক। এট। যে একটা জোব্রদার মিলনম্থত্র এ কথা অস্বীকার করা বাতুলতা। 

মন্ত্র মানুষকে একাত্ম ও উদ্বদ্ধ করতে পারে, কিন্তু নৈমিত্তিক কাজের জন্য ভাব 
বিমিময় তার ছ্বারা সম্ভব নয়। সেখানে আমরা গত একশ বছরের ওপর ইংরাঁজী 
ভাষার শরণ নিয়েছি । আজ ভারতবর্ষের শিক্ষিত মান্ধধ মোটামুটি ইংরাজী জানে এবং 
ইংরাজীতে কথা বলতে পারে | কিন্তু ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ নিগ্র । তাই সংস্কৃতি 
ভাষাকে দুমড়ে মুচড়ে নিজের সংস্কৃতির মতন করে নে । একটি উদাহরণ দিলে কথাটি 
হয়তো পরিষ্কার হ'বে। নাম জিজ্ঞাসা করতে ভারতের অনেক সংস্কৃতিই শুভনাম কথাটা 
ব্যবহার করবেন। কোন নামই শুভবজিত নয় । আর তারই ফলে ইংরাজীতে যখন 
নাম জিজ্ঞাসা কর৷ হয় তখন বলা হয় ৬/8% 1৪ ০০: ৪০০৭ 108176 ? এরকম 
উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে । ইংলগু দ্বীপের ভাষা আমেরিকা কানাভায় এক রূপ 
নিয়েছে । অষ্ট্রেলিণা আর নিউজীল্যাণ্ডে অন্ত রূপ নিয়েছে । সাউথ আফ্রিকায অন্য রূপ 
ভারতমহাদেশেও তাই । ভাগও যেহেতু বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বরে গঠিত দেশ _ভারতেও 
তাই বিতিন্ন সংস্কৃতিতি বিভিন্ন রূপে ইংরাজী চলে। উচ্চারণে ভেদ । বাক্য গঠনে 
ভেদ। কথার মানেতে ভেদ। আমদের ভাবার জগ আমার শসযষর তফাৎ 
করতে পারি না, যখন ইতরাজী বলি তখন সেখানেও একই ধ্যাপাগ । তাই সোশিও- 
লজি বলতে বাঙালীদের বেশ গন্থবিধা হর। ওড়িয়াতে আকাণান্ত শব্দ খুব কম। 
তাই পেখানকার নামজাদা অধ্যাপক মামাগ খলেন “ইন্‌ সেমিনর সমচুয়স লব ইজ 
ভেরী নেসেশরী 1৮ অসমটুরারা “ত' এবং “ট? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একইভাবে উচ্চারণ 
করেন। গ%” এর উচ্চারণ অসমীয়। ভাষার অন্তপস্থিত। দক্ষিণ ভারতীয় এইচ, 
এম, এন উচ্চারণ করেন হেজ ইয়েম আর ইয়েন। স্থৃতরাং ভাষা! পরিপার্শ অন্তবাদা 
বিশেষ বিশেষ রূপ নে । তাই ইংরাজীর মতো! একট। সর্বজনগ্রাহ্হ ভাষাও মনের 
যোগ।যোগের ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করে না। এই যোগাযোগের জগ্গ চাই সশ্রম 
প্রযধ়াস। ভারতবর্ষের ইংবাজী কাগজের পাত্র-পাত্রী চাই স্তম্ভে “হোমাল” মেয়ের 
চাহি দেখে মাকিনীরা হেসে খুন হন। আমরা চাই ঘরের লক্ষী বৌ। ওদের 
ভাষায় কথাটার মানে কু২সিৎ-দর্শন। 

এই সংস্কৃতির গণ্ডী কাটাবার উপার কি? এখানে একটা কথা বল! প্রয়োজন 


১৫৮ 


বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বটেই,তাছাড়াও ভারতের সমস্ত সংস্কৃতি একই রকম ভাবে বিবত্তিপ্ত হয় 
নি। কিছু সংস্কৃতি অন্য সংস্কৃতির চাইতে প্রবলতর এবং কিছ়টা আগ্রাসী ! আমাদের বঙ্গ 
সংস্কৃতি এই রকম একটি আগ্রাসী সংস্কৃতি । আমর! নিজের] ভারতীব অন্ত সংস্কৃতি- 
সম্পন্ন লোকেদের চেয়ে নিজেদের উচ্চতর জীব মনে করি । হিন্দী-ভাষীরা আমাদের 
চেয়েও অনেক সরেশ। তারা তো মনে করে ইংরাজী গিয়ে দেশে হিন্দী এস্ছে। 
বাঙালী যেমন স্বচ্ছন্দে গযাঁ, পুরী, কাশী, বুন্দাবনে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা চালায়, হিন্দী- 
ভাষীরাও তেমনি কলকাতায় আবহকাল বাস করেও অনেকেই বাংলা বলেন না (অনেকে 
বলেন। খুব ভাল ধলেন। এবং তাঁর। ভাব বিনিময়ে সমর্থ হ'ন)। বাঙালীরা 
ভাগল্পুব কিংবা এলাভাবাদ কিংবা শাঙ্গালোবে দীর্ঘকাল বস্পাস কবেও বাঙালী থাকেন। 
কিন্তু দেখুন যখন কয়েক বছরের জন্য যখন কেউ ব্যারিস্টনী পড়তে যেতেন তখন সাহেন 
হয়ে কেমন ফিরতেন। এক আগ্রাসী সংস্কৃতির পবাজর হ'ত আগ্রাসীতর সংস্কৃতির 
হাতে । 

আমাদের ইতিহাসে ইংরাজীভাষীদের কাছে অবজ্ঞ! পাবার নিদর্শন প্রচর আছে। 
তাই আমরা ভারত সম্বন্ধে কোন সমালোচন! শুনলেই মিস্‌ মেঝোকে স্মরণ করি । 
আমার1 মোটামুটি জানি শ্বেতচর্ষের লোকেরা অশ্বেতকায় লোকদের হীন মনে করে। 
স্থতরাং যখন একজন ম্যাক্সম্যলার কিংবা রোমা রোল্য! কিংব1 রিচার্ড এযাটেনবরোর 
আমরা দেখা পাই তখন আমাদের আহ্লাদ হয়। শ্বেতচর্মের উন্নাসিকতা৷ যৈমন সত্য, 
তেমনি সত্য আমাদের হীনমন্যতা। 

দুঃখের কথা ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যেও একই রকম মনোভাব বিরাজমান । 
প্রায় দশ বছর আগে ওড়িশা সরকার একজন দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত নিয়োগ করেছিলেন 
সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে যে জয়দেব ওড়িয়াভাবী ছিলেন। জরদেবের কালে 
ওড়িয়া ভাষা আর বাংল! ভাষার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য ছিল? কিন্তু ওড়িশার তদানীন্তন 
শিক্ষামন্ত্রীর মনে হয়েছিল এ প্রষাণটা জরুরী । চৈতন্যদেব বাঙালী সংস্কৃতির একজন 
প্রধান পুরুষ। চৈতন্তর্দেব নিজে সংকীর্ণতার উধের্ব ছিলেন। কিন্তু আজ চৈতন্যদেব 
বড় না শংকরদেব বড় এটা গবেষণার বিষয়। ঠেতন্তদেব ওঁড়িশার ক্ষতিসাধন 
করেছেন এ কথাটা প্রায়ই শুনতে হয়। অন্তদিকে বাঙালিরা সাধারণভাবে ওড়িশার 
এবং আসামের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অজ্ঞ। এই অজ্ঞতা স্বেচ্ছাকত। এর মধ্যে 
একটা ধারণা উপ্ত আছে যে আমরা শ্রেষ্ঠ । ওড়িশা, আসামের কাছে আমাদের 
শেখবার কিছু নেই। উন্নাসিকতা এবং হীনমস্তা কখনে! ভাবের আদান-প্রদানের 
সহায়ক হয় না। 


বিভিন্ন সংস্কৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভাববিনিময় ১৫৯ 


যেসব সংস্কৃতি বাইরের আঘাত সহ করতে পারে না তারাই সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ 
স্পর্শকাতর হয়। আজ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাযগায় সংস্কৃতি বাচাও রব উঠেছে । দেখবেন 
এর মধ্যে কোন হিন্দীভাবী সংস্কৃতি নেই। এই রব যে সব জারগা থেকে ওঠে সে 
সব জায়গ! অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রিক দিয়েও পশ্চাৎ্পদ | স্বৃতরাং ছুটো দাবিই একই 
সঙ্গে শোনা যায়_-আমাদের সংস্কৃতি অক্ষপ্র রাখতে হধে আর আমাদের এশাকাব উন্নয়ন 
সাধন করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নঘনের পটভূমি তৈরি করতে গেলে অন্য স্কৃতির 
লোক আসবেই | স্থৃতবাং সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং অর্থনৈতিক উন্নএন একসঙ্গে সম্ভব নয় | 

দুটি ভিন্ন »স্কৃতির মধ্যে ভাবপিনিময়ের প্রধান শর্ত হ'ল ভাবধিনিমধের তাগিদ 
থাকাটা চাই। উজবেক ফান থেকে যাবা খোডা পিঞ্ি কনতে আসত তাণ। আমাদের 
দেশেব ভাষা বুঝতে। না, আমবাও তাদেশ ভাষ। বুঝতাম না। তার। কিন্ত ঘোড়। 
ঠিক বিক্রিকরে যেত। আজো বহু বিবাহ হন যেখান পাত্র-পাত্রী বিভিন্ন সস্কতিপর 
গেকে আসে । এরকম বভ সফল বিপাহে নজির আছে । ৬।লবাসার ত।গিদে সেখানে 
যোগস্থত্র স্থাপিত হয। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একজণ তার সংস্কৃতি ত্যাগ করে । 
কিংপা অনেক বেশিই নিজেকে বদলিয়ে নেয় । আসলে ভাবধিনিমধের ক্ষেত্রে কার 
প্রয়োজন বেশি সেট| দরকারী । আন্র্জাতিক ক্ষেত্রে বড তনষ যার। তাদের যদি 
ছোট তরফের কাউকে প্রয়োজন হয় কোন বিশেষ কারণে তখন আরা ছোট তরফের 
সংস্কৃতি বুঝতে চেষ্টা করে। কি হ'লে সেই দেশের লোক খুশি হবেসে সম্বন্ধে 
গবেষণা] করে । কিন্তু বেশির ভাগ সমধজই প্রয়োজনট]। ছে।ট তরফেরই থাকে। আর 
প্রার্থী হওয়ার জালায় জলতে থাকে । আমাদের বিচার্ধ ভাগতবর্ব। এখানে আমাদের 
সমান প্রয়োজন । দেশের শক্তি অক্ষৃপ্ন রাখার জন্য দেশের সংহতি অক্ষু্ন বাখার জন্য 
চাই প্রয়াস। এটা সরকারী ক্ষেত্রে যেমনি প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও । 

দুঃখের বিষয় আমাদের সরকার ঠিক করেছেন হিন্দী ভাষার মাধ্যমেই এ কাজটা 
করা যাবে । তাই তীর প্রথমে একটি জিনিস ইংরাজী অথবা হিন্দীতে লিখে সারা 
ভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করেন। একই জিনিস সবাই শুনলে বা দেখলে দারুণ 
সংহতি হবে এটাই তদের বিশ্বাস । এর ফলে স্থান নামে তুল উচ্চারণ হয়, ব্যক্তির 
নাম পড়তে ঘোষক হোঁচট খান। দিল্লীর নিকটবতা জারগা4 ঘটনাবলী অনেক বেশী 
প্রাধান্ত পায়। রেডিও আর টিভিকে যদি স্বাধীনতা দেওস| হয় তাহ'লে এ অবস্থার 
উন্নতি হবে। প্রত্যেক রাজ্য স্বেচ্ছায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাদের 
রাজ্যের অধিবাসীদের ওয়কিবহল কারার চেষ্টা করলে সেটা অনেক কার্যকর হবে। 

এই প্রসঙ্গে লোকসংগীতের এবং লোকনৃত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন মন্ত্রবলে 


১৬০ 


এটা সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে সহজেই সঞ্চারিত হ'তে পারে। গরব! কিংবা ভাংবা 
ঝুমুর বংশনৃত্য সবাই উপভোগ করে । বিদেশের লোকসংগীত বা লোকনৃত্যও একই 
কাজ করে । আসলে লোকগীত বা নৃত্যের আবেদন অনেক সার্বজনীক। কারণ প্রতি 
মানুষ যে স্থঃখ দুঃখের কথা বুঝতে পারে তার কথা বলে। কোন তত্ব নির্ভর নয় 
সে স্বখ দুঃখ । তাই সহজেই মানুষের মর্মস্থলে তাপপোছায় । 

এরই জন্য হয়তো বিভিন্ন সাংস্কৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের কথ। 
যখন ওঠে তখনই কিছু নাচগানেপ আয়োজন হয় | কিন্তু মান্গুয় নাচগানের চাইতে 
একটু জটিল। স্তরাং এ ব্যাপারে যত্ববান হবার প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকা 
আর চলে না। 


কাহিনীচিত্রের শতবাহকেরা। সিনেমা 
জূর্য ঘোষ 


সংবেদনশীল মহল থেকে তীব্র আপত্তি উঠলেও আমরা, ভারতীয় “আর্ট ফিল্ম” 
বলতে একটি বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্রকে বুঝি । ঠিক কি বুঝি বল! কঠিন। কেননা 
এখনও এর যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ হযনি। যেমন “আর্ট ফিল্ম” কমাণিয়াল ছবি নর__এটা 
নির্বোধের উক্তি হয়ে দাঁডায়। অথব! ভাল ছবি শংসাপত্রও দেওয়া যাষ না, কেননা বনু 
“আট ফিল্ম' ভাল ছবি নয় | রুচিশীল,ঠিক ইত্যাদি শব্দ মাঝে মাঝে চালানর চেষ্টা হয়েছে, 
কিছু ব্যক্তি সং শব্দটিও ব্যবহার করেন। কিন্তু বলাবাহুল্য সংবেদনশীল মহলই এই 
বিশেষণখলি বাতিল করে দিরেছেন। 

ফলে -একটু মোটা দাগে হিসাব করলে দেখা যাবে, আমরা ভারতীররা “আর্ট ফিল্স" 
বলতে বুঝি কিছু বিশেষ পরিচালকের ছবি এবং বাস্তবসম্মত ছবি। যদি কোন 
বাস্তবসম্মত রূঢ় ছবি শামাদের মনে ধরে, আমরা এ ছবির পরিচালককে “আট ফিল্স' 
নির্মাতা বলেই মেনে নেই। 

বর্তমান প্রতিবেদন স্বীকৃত বাংলা! আট ফিল্ম সম্পর্কে । অতএন কয়েকটি ছবি যেমন 
পদী পিসির বর্মী বাক্স, নিধিরাম সর্দার, সাধু ঘুধিষ্ঠিরের কডচাও জাতীয় কয়েকটি 
ছবির কথা আলোচনায় ঢুকে পডলে তা প্রতিবেদকের ব্যক্তিগত মতামত হিসাবেই ধরে 
নেওয়া ভাল। কেননা এ ছবিগুলি স্বীকৃত আর্ট ফিল্ম নয়। সম্ভবত হাসির ছবি বলে। 
বিলেত ফেরৎ৪ ছবিটিও এঁ তালিকাব ঢুকে পডত, কিছু রহস্তমর কারণে বেঁচে গিয়েছে । 

যেহেতু “বাস্তবাস্থগণ হয়ে ওঠাই সবচেবে বড কথা, ফলে সামাজিক অর্থনৈতিক 
পটভূমিতে একবার চোখ বুলিবে নেওয়! দরকাব। ত্রিস্তব পধশাদেত পদ্ধতি চালু হওয়ার 
ফলে এমনকি গ্রামীণ বাংল! নিজের অধিকারাদি সম্পর্কে অনেকটা সচেতন । একটি 
সমীক্ষা রিপোর্টে বল! হবেছে, শুধু সিজন টাইমে, শ্যাওড়াফুলি স্টেশনে তারকেস্বর 
যাত্রীরা যর্দি জনপ্রতি দশ পয়সা! করে ধর্মকর জমা দেন, তবে প্রতিবছর সবকারি অর্থ- 
ভাগ্ডারে অন্তত পঁচিশ লক্ষ টাকা জমা পড়বে । জাপানীর। শেষপর্যন্ত তেমন কোন 
বোম! ফেলে উঠতে পারেনি, যাতে বাঙালি সা রে গা ম! ভুলে যেতে পারে । তাই 
এশিয়াডে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে “নবান্ন অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শিশ্বব্যাঙ্ক তো 
বটেই, এমনকি ইউরোপীয়ান ইকন মক কমিউনিটি কলকাতা৷ শহরকে সুন্দর করে তুলতে 
ডলার খণ দিচ্ছে। নকশাল আন্দোলন পুরোপুরি ব্যর্থ হওরার এবং একটি কম্যুনিষ 
সরকার ক্ষমতাসীন থাকায় জনসাধারণের ্বপ্রও বাম ঘে'বা হয়ে উঠেছে । আট ফিল্মের 
পটভূমিতে আর একটি অর্থনৈতিক তথ্য জরুরি। তা হুল, বর্তমান বামস্রণ্ট সরকার 
আর্টণ ফিল্ম নির্মাণের জন্য ঢালাও অর্থসাহায্য করছেন। 
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যেহেতু প্রতিবেদনটি আট ফিল্মের সংযোগ ক্ষমতা সম্পর্কে, তাই প্রসঙ্গত 
আলোকপাত করা দরকার যে পুরস্কার ও বৈদেশিক প্রশংসাপত্র ত্রুত যে কোন ফিল্মাকে 
বর্তমানে আট ফিল্মে রূপান্তরিত করছে। পুরস্কারটি বিদেশী হলেই ভাল, দেশী হলে 
অন্তত জাতীয় স্তরের । সত্যজিৎ রায়, খত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন পর্যস্ত এই পুরস্কার 
প্রাপ্তি দর্শক সমাজের কাছে অতটা অনিবার্য ও অবশ্যান্তাবী ছিল ন|। দর্শকসমাজ 
অনেকটা নির্ভর করতেন বুদ্ধিজীবী ও প্রাজ্ঞ সমালোচকদের উপর | কয়েক বছর হল 
দর্শক আরও খুতখুতে হরেছেন। পুরস্কার ও শংসাপত্র ন। দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না। 
সম্প্রতি করেকজন তরুণ পরিচালকের« ধিদেশী ও দেশী সন্মান জুটেছে। ফলে ছবি 
রিলিজ না৷ করলেও এঁর! আর্ট ফিল্ম পরিচালক হিসাবে চিহ্নিত । 

এছাডা আরও একটি পদ্ধতিতে ছবি রিলিজ করাব আগেই আট ফিল্ম পনাক্তকবণ 
চলে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে । পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদিতে ক্যালিগ্রাফি ও ক্যাপশনের 
স্টাইল অভিনব করে তুলতে পারলে পথচলতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর। সম্ভব। 
সত্যজিৎ রায়ই পদ্ধতিটির প্রচলন করেন। অতিন্রুত অবশ্ঠ শুধু তার নামই যথেষ্ট হয়ে 
ঈ্াড়ায়। তবে ইদানিংকালে এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছে, কলকাতা 
৭১, কোরাস*্, ছেঁড়। তমস্থুক, মালঞ্চ*, ফটিকাদ*, ইত্যাদি । এক্ষেত্রে পরিচালককে 
কমাণিয়াল আর্টিস্টের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। 

এ ত গেল বহিরঙ্গ দিক, এবার অভ্যস্তরের প্রশ্ন । আধুনিক কালে সবচেরে জটিল 
ও শক্তিশালী এই গণমাধ্যমটি ব্যবহারের সামান্যতম এদিক ওদিকে দর্শককেও সম্পূর্ণ 
বিভ্রান্ত ও নঞর্থকভাবে কম্যুনিকেট করতে পারে, বিশেষত যখন এই মাধ্যমের 
পরিচালক “বাস্তবতা” জাতীয় কোন কোড পৌছে দিতে চেষ্টা করছেন। 

কয়েকটি যত্রতত্র উদাহরণ তুলে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা! কর! যেতে পারে । 

এক. রাতে বাড়ি ফিরছে না একজন উপার্জনশীল স্বাস্থ্যবতী কুমারী মেয়ে-_তা৷ 
থেকে টেনশন তৈরি হচ্ছে । লক্ষণীয় এ ছবিতে একজন রিটায়ার্ড বুডো বাবা ও বেকার 
ভাই আছে। বেছে নেওয়া হল মেয়েটিকে । এখন ঘটন! যেহেতু মানুষের, ফলে 
আমি যা! দেখছি তা ঘটন! ও মানুষ মিলিয়ে । এখন দর্শক হিসাবে আমি এলিমিনেশন 
করে যা পেলাম ত! হুল, ক. উপার্জনশীলত।, খ, কুমারী মেয়ে। অতএব ধরে নিতে 
হবে, অন্যত্র সমস্তরের উদ্বেগ সন্ত্রব নয়। আর এক ধাপ এগোলে বুঝতে পারি, একজন 
উপার্জনশীল পুরুষের অন্ুপস্থিতিও তার পরিবারকে অনিশ্চিত করে তুলতে বাধ্য । 
সেক্ষেত্রে আমি দর্শক দ্বিতীয়বার এলিমিনেট করে পেলাম শুধু কুমারী মেয়ে ।৯» 

ছুই, পশ্চিমবঙ্গের খরা নিপীড়িত কোন গ্রামে এসেছে পিকনিক পার্টি। মাংস 
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রান্না চলছে। মাংসের খাবারের অনেক দুরে সারিবদ্ধভাবে এসে ধ্রাড়িয়েছে কুকুর ও 
শানকি হাতে নিরন্ন মানুষের দল। হুল্লোভ থামিয়ে পিকনিক পার্ট তাদের খেদিরে দিচ্ছে। 
এটি কোন পৃথক বিক্ষিপ্ত দৃশ্য নয়। সমজাতীয় দৃশ্তাদির উপবেই ছবিটি ঈাডিয়ে আছে ।১* 

তিন, স্বামী স্ত্রীর সেপারেশন পর্ব থেকে ছবিটিকে ধরা হয়েছে । নায়ক রাজনীতি 
সচেতন হয়ে উঠছেন । ছবিৰ পরিসমাপ্তি হচ্ছে একপিকে অবাঞ্ছিত শিশুর আগমনবার্তা 
অগ্তদিকে রাজনৈতিক বন্দীকে আশ্রধদান। শুধু ভিন্ত্যযালে পবিচালক সন্তষ্ট নন, পর্দায় 
লেখা ফুটে ওঠে, অফ ভয়েসে সারসংক্ষেপ জানান হয় ।১১ 

বেশি উদাহহণের প্রয়োজন নেই। কেননা ছবিগুলি কতদূর শিল্পসম্মত তা এই 
প্রতিবেদনের বিষয়বস্ত নয। এগুলি চলচ্চিত্র হয়ে ওঠেনি, ফলে দযোগে চূড়ান্তভাবে 
ব্যর্থ_শ্রেফ এই গিদ্ধান্ত থেকেও সমন্তাটি বোঝ] যাবে ন| বা ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হবে । 
উপরের উদাহরণগুলি আপাতত যম] প্রমাণ করে, তা হল অবয়বগতভাবে সংযোগকারী, 
এক্ষেত্রে পরিচালকের সংযোগ স্থাপনের কোন েষ্ঠ! নেই । ফলে তার ছবিটি সংযোগ 
স্থগারণের ক্ষেতে হয়ে দীডাচ্ছে ক্ষতিকর এবং »ম্পূর্ণ নেতিনাচন। কেন না, এক্ষেত্রে 
শন্যান্ত কিছু গ্রবিধ!। কবে নিতে পরিচালক বলেন, আমি য। বলতে চাইছি, আমার যা 
বোধ, তা আমি তোমাদের মধ্যে পৌছে দিতে পারছি না। অওএপ, তোমর। য। বোঝ 
বলে আমি মনে করি, য। এতকাল বঝেছ, ষেভাবে বোঝ। তোমাদের পক্ষে সহজ, সেভাবে 
তোমাদের বোনাচ্ছি। 

অর্থাৎ এককথায়, পবিচালক একাপারে নিয়ন্থণ করার চেষ্টা করছেন দর্শকের বোধবুদ্ধি 
অন্যদিকে স্ায়অস্থার ; ঠিক বেঠিকের নীতিও তিনি নির্ধারণ করছেন । 

দর্শকের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতা, সীমাবদ্ধত। ও কল্পজগত সম্পর্কে চলচ্চিত্র 
পরিচালকেরা অবহিত, ধরে নেওয়া যেতে পাবে । এই গ্রাফ মোটামুটি একপকম | 
সরিবেশ সাহিত্য চলচ্চিত্রএএ পরিধি বিস্তারে সাহায্য কার | বিম্ময়ের যে মহাভারতের 
থেকেই ভ্রৌপণীর বন্বহণণের দৃশ্যটি দেশে বিদেশে সাড। জাগিবে গ্রাছে। কাজেই 
র দুনিয়ার কোন আধুনিক প্রতিবাদী চলচ্ষিত্রে জোতদার, ফবেস্ট গার্ড বা ছূর্ত 
শ্দিণাসী নারীর কাপড ধরে টানে মেয়েটি বাথে ধরার মত চেটাতে থাকে এবং 
এতে উট সুরে দর্শকদেব প্রতিক্রিয়া হয়। অপেক্ষাকৃত অশিশ্িত লুণ্পেন দর্শক 







বামপন্থায়-বিশ্বছ শঁকের গায়ে কাটা দেয়। এমনকি, বাংলা আর্ট ফিল্মে এমম কৃষ্ণের 


১৬৪ 


নিউজ মিডিয়াগুল এখন ভুলভাবে হলেও সক্রিয়। কাগজে নানাধরনের ধর্ষণ, 
পণপ্রথাজনিত নারী-নিগ্রহ ছাপা হয়। লোকে এসব পডে, জানে। দেশের গ্রাম 
শহরের মিশ্র অর্থনীতিতে আজ যে অসামাজিকতা কাজ করছে, তা প্রাতিষ্ঠানিক। 
পাঁচতারা হোটেলে কোন পারচেজ অফিসারের ঘর থেকে বিশ্গনি বাধতে বাধতে একটি 
তরুণী বেরিয়ে এলেই১২ এঁ অবক্ষয়ের হিম, বরফ-শীতল স্পর্শ পাওয়া যায়। 'দুঃখেব 
কেনন! চলচ্চিত্রে নারী-অবমাননা কিভাবে দেখান উচিত তাও এখনও সত্যজিৎ রায়কেই 
দেখিয়ে দিতে হচ্ছে । এছাডা আছে কমিটমেণ্টের ভূত। খাত্বিক ঘটক, একা, বারবাব 
আকিটাইপাল ইমেজ তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, সংযোগ সন্ধানে শেকড খুঁডেছেন । 
বাংলাদেশের উদ্বাস্ত তরুণীর মুখে ছুর্গাপ্রতিমার১৩ ইমেজ এনেছেন। কিন্তু কমিটমেন্টেব 
ভূত তীর ঘাড়ে উঠে বসে সর্বনাশ করে । 

দর্শক নেই, জানা গেল কি করে? দর্শক তো তৈরি করে নিতে হয়। গোডা 
থেকেই ছবি যদি একটি ভিন্নথাতে ভিন্নপ্রবাহে চলতে থাকে, দর্শক আর ছবির 
মানষগুলির মধ্যের চীনের প্রাচীরটি যদ্দি তুলে নেওযা৷ সম্ভব হ্য, যদি সত্যিই আস্তবিক 
সংযোগে চেষ্টা থাকে, দর্শক হাত বাডিযে দেবে । 

আসলে বিযুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতা গোপনে কিছু পরিচালককে তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে । 
তুলনামূলক আলোচনায় না গিয়েও বল! যায়, এদের পাশাপাশি ত্রিবান্্াম ও বোশ্বাই- 
এর আট ফিল্ম নির্মাতার অনেক সঙ্ঘবন্ধ ও প্রফেশনাল । তাদের কাজ দেখে মনে 
হতে পারে, এরা প্রযুক্তিবিদ্‌-_কনট্রাকশন সাইটে ঘুরে বেডাচ্ছেন। এই পরিচালক 
চিত্রনাট্যকার-অভিনেতা-অভিনেত্রী-ক্যামেরামানের দলগুলি সর্বস্তরে আমূল ব্যর্থ নন। 
এদের ছবি দর্শক পয়সা খরচ করে দেখে । হুর্ভাগ্যের, বাংলার যাবতীয় বিপ্লবী, 
বুদ্ধিজীবী পরিচালককে বোম্বাই এর এ গোষ্ঠীবদ্ধ গ্ল্যামার ভাঙডিয়েই পুবস্কাব 
পেতে হচ্ছে। 

বিজ্ঞাপন আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে চটজলদি সংযোগ-মাধ্যম। বিজ্ঞাপনের পৃথিল 
সর্বদাই রডিন, আশাব্যাঞ্তক, ঝণমণে | জ্যাঙ ফিল্ম অন্য এক স্তরে কমিউনিকেশন “ 
নি্ত্যগবেষণা চাপিয়ে যাচ্ছে। '*লি পাবচালকের সংযোগ নিয়ে 2 
সংশয় থাকলেই ভ্রত ন| এনে এ খ!ন আদিবাসী সমাজের দিকে অথবা বিড 
ইমেজ নিয়ে অকারণে মাথা খোভাখুঁড়ি করেন। অথচ তিনি হয়ত / চিত 
পরিচালক হিসাবে নাম করতে চান। ফলে প্রচণ্ড ব্যর্থতা ও হি 
পৃক্ষে নেক সুবিধাজনক হত ধীমান ছাত্রের মত বিজ্ঞাপন-চিত্রের কৌ ০ 


প্রগোজন তথ্যচিত্র নিয়ে ব্যাপক গবেষণা । এই স্পারসোনি্/গ তির পৃথিবীতে 


কাহিনীচিন্রের শববাহকের ১৬৫ 


কাহিনীচিত্রের প্রয়োজন হয়ত ক্রমশই কমে আসছে। গল্প শোনার উৎসাহ ক্রমে কমে 
আসছে, আসবেও। দাঁনিকেন, অরণ্যদেব, প্রিদ্দেদ অফ ওয়েলস্‌ ভায়না, জোতদাবের 
হুঁকো, এসব ভৌতিক গল্প ঝেডে ফেলে মানুষ প্রয়োজনীয় ইনফর্মেশন চাইবে । সেই সময় 
কি এসে যায়নি, যখন হাড-হিম-কর! ভযের সত্যিই কিছু আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক 
শুরু হতে পারে? 


তথাকথিত আট ফিল্মের পুজাবীবাই কাহিনীচিত্রেব শবযাত্রায় যোগ দিয়েছেন 
কিনা, তাও ভেবে দেখার সময এসেছে । 


১. পদী পিপিব ধমী বাক্স _অরুন্ধতী দেবী । ২. নিধিবাম সর্দীব__উমানাথ 
ভট্টাচার্য ও ববি ঘোষ ৩. সাধু যুধিষ্ঠিবেধ কডচ।-_-ববি ঘোষ ৪. ধিলেত ফেবত_চিদানন্ৰ 
দাশগুধধ ৫. উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, গৌতম ঘোষ, সৈকত ভট্টাচার্য, এদ্ধধেব দাসগুপ্ত, প্রমুখ 
৬. কলকাতা ৭১, কৌবাস-_মুণাল সেন ৭. ছেঁড। তমন্ক, মালঞ্চ- পূর্ণেন্দ পত্রী 
৮, ফটিকটাদ-_ সন্দীপ বাধ ৯. একধিন প্রতিপিন_মুণাল সেন ১০, মখন| তদস্ত-_ 
উৎপলেন্দু চক্রবতী ১১. দুবত্ব_বুদ্ধদেব দীপগুপ্ ১২, জনঞবণ্য-_সত্যজিৎ বাধ 
১৩, যুক্তি তককে। গপ পো-্ত্বিক ঘটক। 


সাহিত্যের সমাজতত্ব এবং জঅগণ সাহিতা 
সমাজতত্ 
ক্ষেঅগপ্ত 


প্রথম প্রস্তাব 
সাহিত্য £ একটা পুরনে। যুদ্ধ, একট! নতুন চ্যালেঞ্জ 


১, ভাবার শান্ত, ভাষার সীমাবদ্ধত। 
মানুষের প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটিয়ে মিটিয়ে ভাবসংযোগে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মাধ্যম 
হয়ে উঠেছে ভাষা- সেদিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালীও | ভাষাকে বদলে নেবার, 
নতুন কাজে লাগাবার, নতুন ভাবের উপযোগী করে তুলবার স্থযোগও অনেক,_তাছাড়। 
কথা বলবার সময়ে চোখেমুখে সার] দেহে ন্বভাবত এমন অভিব্যক্তি আসে, আন। যার, 
য। অন্টের কাছে ঠিকঠাক পৌছতে সাহায্য করে । 

ভাবার এই ক্ষমতার তুলনাব তার সীমাবদ্ধতাও কিছু কম নয়। ছুই ভাবার 
দূরত্ব তো আছেই ; এক ভাষাগোষ্ঠীঃ মধ্যে জেলায়, একপ্রান্ত থেকে অন্য সীমান্তে 
উচ্চারণে--কিছ়ু বা বাক্যবিস্তাসে স্ববোধ্যত। আহত হয়। আগ শিক্ষিতজনের ভাষ। 
কি দবট। পৌঁছয় শিক্ষাহীনের মনে ? মনের ফারাক এক ভাষার মধ্যেই বোঝাবুঝি 
সেতুবন্ধে অবিরত হিমসিম খায়। তবুও রোজকার কাজ-কারবার চলে, কারণ এসব 
সীম। ডিডিয়ে যাবার কতক বল আছে ভাষার-_-আগ গরজ বড বালাই । 

যেখানে সরাসরি সামাজিক উপযোগিতা নেই, যদি ব থাকে তো ফল জোটে ন! 
হাতে-হাতে সেখানে-_অর্থাৎ সাহিত্যে ভাষার সঞ্চার-ক্ষম তার চুড়ান্ত ব্যবহার, তেমনি 
প্রতি পদে সঙ্কট ; সমস্যার মুখে দীডানো, তাকে উত্তীর্ণ হওয়া, আবার নতুন সমস্য।__ 
নতুন লড়াই ইত্যাদি। 

শিল্পের দরবারে সাহিত্য ভাষাশ্রপ্নী বলেই সমাযোজনেণ অনেক অস্ত্র তুণে [নয়েই 
এসেছে, ভাষাগ ব্যবহারিক ভাগ্ডারে যা স্তুপীরুত হয়ে রয়েছে এবং পরিম।ণে বাডছে। 
সাহিত্যের ভাষ। ছবি আক্ছে, তাতে বও ধরাচ্ছে, চলচ্চিত্রের গতিময়তা আনছে, 
প্রয়োজনে তাকে বিবর্ণ করছে, ফ্রিজ করে |ধচ্ছে--কথনে। গতি থেকে স্থিতিতে, রঙ 
থেকে বেরঙে এ-সব ছবির মুহুমুহু রূপবদল, বর্ণশাস্ত্রে-অজ্ঞাত বর্ণসস্পাত, বর্ণের রূপান্তর 
গন্ধে কিংব! স্থরে এবং স্থরকে নিয়ে-আস। দৃশ্ঠময়তার ফ্রেমে । অর্থাৎ ভাষার দৌলতে 
অন্যশিল্পকে আত্মসাতের শক্তি সাহিত্যেরই, এবং ইন্দিয়মুখী আবেদন-স্ট্টি__ ইন্দ্রিয় 

নে বিপর্যয়ের । জীবনের মোটা রূঢ় প্রাত্যহিকতা, পু পু বস্তর সমারোহ, 
নিগুঢ সমাজ-বিশ্লেষণ থেকে অতিনুক্ষ্ম কাল্পনিক শ্বপ্রচারিতা, অলীক অনস্তিত্বের শুন্যতা 


সাহিত্যের সমাজতত্ব এবং জনগণ ১৬৭ 


সর্বব্যাপী সাহিত্য-ভাষার বিচরণ । ভাষার মৌল সামাজিক ভিত্তি ষে অর্থময়তায় তাকে 
মেনে এবং ভেঙে সাহিত্য নিঞ্জের প্রকাশ ক্ষমতাকে আশ্চর্য বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্ধি 
দিয়েছে । 

কিন্তু এই অপামান্য শক্তি জনপ্রিয়ত: ও প্রতিষ্ঠা নিবেও সাহিত্য আজঃ বিশের 
শতকের শেষপাদ্দে একট। বিরাট চ্যালেঞ্জে মুখে এসে দাডিঝেছে । 

যার! একসমধে সাহিত্যের উপাপধান-উপকরণ ছিল, অথব। সাহিত্যকে আশ্রর করে 
যারা বেডে উঠেছিল তার। ক্রমে স্বাধীন হয়ে উঠল, সাহিত্য ব্যাপারটাকেই অস্বীকার 
করল, তার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দেখ। দিল। গত দুই-তিন দশক ধরে সাহত্যের আমলে 
এই সমন্তাই ক্রমে বড হচ্ছে, যা! শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার প্রশ্ন হরে দেখ! দিতে পারে। 
২, নাট্য গ্রাহ্া অভিনথে 
যতই বলিঃ অভিনগে নাটকের সার্থকত।, অভিণয়-নিরপেক্ষ শুপুই সাহিত্য হিসেবে তার 
ধাম কমে নি। বরং সোফোর্েস-কালিদস শেক্সপিঅর-চেখভদেের নাটক সের! 
সাহিত্যের মর্ধাদা পেয়ে আসছে । আধুনিক ব্রেখ.ট ব। ইউনেস্কোর নাটক ৩ে। সাহিত্যই, 
যতই থাক তাদের প্রয়োগে বিচত্র ও অঠিনব পব প্রকরণ । সম্প্রতি কিছ্ত এই প্রাচীন 
সুদৃঢ় হুর্গটি আক্রান্ত হয়েছে । সাহিত্য বজিত, অভিনর়-সর্বন্থব একটি নব্য থিয়েটার নিয়ে 
আজকের যুরোপ-আমেরিক। যথেষ্ট উত্তেজিত-_যাকে সাময়িক হুজুগ বলে অবহ্লে। 
করলে অন্ধত্ব হবে। মুখের ভাষা দেশের ভূগোলে বড সীমাধঞ্ছ। অনেক বেশি 
সর্বজনীন দেহের ভাষ। | ফিজিকাল আযাক্টিং নিরে ও-দেশের থিয়েটারে এখন অনেক 
সোরগোল। মাইম থিয়েটারের নতুন নান। পদক্ষেপ লক্ষ্যহীন নয। ভাষাধ-ধর| 
নাট্য-সাহিত্যের ভাবয্যৎ, এ-অবস্থায়, কি দীডাবে ভাবার মতে| | 
৩, “তুমি কি কেবলই ছবি ?' 
জন্ম থেকে চলচ্চিত্র সাহিত্যকে আশ্রর করেছে আধার অস্বাকারও করেছে । নামী 
উপন্যাসের ছবি করতে গিয়েও বড পরিচালক স্বাবীন থাকতে চেয়েছেন, সাহিত/কে 
কাঁচাম।ল হিসেবেই ব্যবহার করেছেন, সাহিত্য-রসিকদের তিরস্কার গ্রাহ্থ করেন নি। 
ধারা সাহিত্যকে এডিয়েই শুরু করেছেন, তার ছধির পর ছবি জুড়ে একটা গল্প বা প্রায়- 
গল্প, একট। ভাব-__স্থর বা দর্শন গডে তুলেছেন । সব জাত চলচ্চিত্রই, সাহিত্যের ঘরে 
সির্দকাঠি লাগাক কি ন|, মূলঠ ভিন্থ্যয়াল_দেখবার, তারপরে শুনবার। এই গৌণ 
কঁতিমূল অংশটুকুতে ন|ন। ধ্বনি ও সঙ্গীতেব সঙ্গে খাকে ভাবা__দংলাপের ভাবা । 

সিনেম। তাই ভেতরে চিরকালই অ-সাহ্ত্যি ; এমে সেই চরিত্র আরও তীক্ষ হযে 
উঠছে। কোন রকম সাহিত্যের ধার ধারছেন ন। আধুনিক ক্রফে-শোদারের। | 
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৪, আত্মসমর্পণের দিকে কয়েক পা 
ভাষার বাড়তি সামর্থ্য শব্দের অর্থে-অন্ুযঙ্গে নান! হীস্দ্রয়কে তৃপ্তি দেওয়ায় ও অতৃপ্ত 
করায়। ফলে লেখায় ছবি ফোটে, রঙ ধরে, স্থর জাগে । সাহিত্যের সর্বগ্রাসী শ্বর্ণযুগে 
সে শুদ্ধ স্থরকে অনেকট। কাথার মীমায় এনে ফেলেছিল । মেঠে৷ গানে এর স্মচনা, কূলীন 
স্থত্রিতে বিস্তার। কিন্তু সাম্প্রতিক দেশী-বিদেশী পপ-ডিসকোর আসরে কথার চেয়ে 
অর্থহীন বা ইঙ্ষিতমর আগরাজেব মাত্রা বেড়েই চলেছে । সেখানেও ক।ব্য পিছু হঠছে। 
কিন্ত সাহিত্যের ভাগ্যে আরও বড় মার জম। হয়ে উঠল ছবির ঘরে। চিত্রকল! 
ভাস্কর্ষের সঙ্গে সাহিত্যের সরাসরি অস্তরঙ্গতা ঘটার তেমন স্বোগ ছিল না। কিন্তু বুক- 
ইলাসক্্রেখনের মধ্য দিয়ে রোগের বীজ ঢুকবে কে জানত? বইয়ে-আকা ছবি সাহিত্যের 
তাবে থেকেছে । স্থানটা ছিল গৌণ, আর অপরিহার্য ও নব। ক্রমে ছবি হয়ে 
উঠল আদল, ভাষার সংক্ষিপ্ত টিপ্ননিকে সঙ্গে নিয়ে স্থৃতো বাঁধ। ছবির পরে ছবি গল্প- 
পাঠকের খিদে মেটাতে আধিভূত হল। “কমিক্স” নামক এই নব্যশিল্প_যপি আদৌ 
একে “শিল্প” বল। চলে -জনপ্রিরতার জোরে বাজি জিতবে এমন লক্ষণ দেখ যাচ্ছে । 
৫. অকাল মৃত্যুর অপেক্ষায় নাকি 1? 
কে কতট। ভালে। বা উঠূ, সে বিচার ন|-করেই বলব, টিঙি-রেডিও-ফিজিকাল খিখেটার- 
মাইম ইত্যাদি মানুষের ইন্দ্রিরপ্রেমকে মূলধন করে, চোখের-কানের দরজাঘ সোজাসুজি 
ধাক্ক দিরে, অতি প্রাচীন কিন্ত মৌল আবয়ব-প্রতিক্রিপা জাগিয়ে জগৎ জয়ে বেবিষেছে। 
জন্মে অনেক তরুণ হয়েও আজ এব। সাহিত্যের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগিতায় নেমেছে । 


বুদ্ধিগ্রাহ্থ _এবং যখন আবেগপ্রাণ ব। ইন্দ্রিয়মুখী তখনও বুদ্ধিমাধ্যম* সাহিত্য এই 
গুদ্ধেক্ অকালমৃত্্যুর অপেক্ষায় ? 


ঘর্দি বলি, ডিডিও-টেপ ধা নব্য খিয়েটারি এক্সপেরিমেন্ট এই তৃতাব বিশ্বে, বাংলার 
কঙটাই ব। সাধারণ মান্তষের কাছে, সাধারণ মান্ঠধের দিকে__সাহিত্যের সামনে 
এন চ্যালেকটা তেমন গুরুতর কিছু নয়, অন্তত এখনও বহুকাল ৩তথানি মারাত্মক হয়ে 
উঠবার আশঙ্ক। নেই, তাতেও অবশ্যি শান্তি ও নিশ্চিন্ততা আসবে না। উল্লিখিত 
বিধিব্যবস্থাগুলি এদেশেও সেই সমাজ সীমায় দাত ফুটিয়েছে, যে পরিধির মধ্যে আমাদের 
সাহিত্য ঘুরে বেড়ায়। আর চলচ্চিত্রের-রেডিওর মতো গণমাধ্যম যে এখনই অনেক 
পরিব্যাপ্ত তাতে সন্দেহ কি? এদের সঙ্গে সাহিত্যের যতটুকু মিতালী আজও আছে, 
ভা নেহা অধীনতামুলক মিত্রতা বলে বেশিদিন তার ভরপায় থাকা যাবে ন|। 

১ যেকোন সাহিত্যই অন্তশিল্পের তুলনাব উপভোক্ার বুদ্ধির উপরে অনেক বেশি 


নির্ভর কবে। পডা বা শোনার সঙ্গে চাই অর্থবোধের ক্ষমতা__-তবেই তার আবেদন । 
ন্যুনতম বুদ্ধি না হলেই নয়। 


সাহিত্যের সমাজতত্ব এবং জনগণ ১৬৪ 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 
সামাজিক ক্রিয়া, "সহদয়' সামাজিক 


১ “শুধু বৈকৃষঞ্ঠে তবে? 


অন্য সব স্থকুমাব কল।-সহ সাহিত্য কোন সামাজিক প্রক্রিয়া কিনা, তা নিয়ে তর্ক বনু 
প্রাচীন। শিল্পদর্শন বা এস্খেটিকৃসেব দিক থেকে এই প্রশ্নেব গহনে ঢুকে পড়া বর্তমান 
প্রস্তাবেষ লক্ষ্য নঘ। মূলত যে বিষব নিয়ে চিন্ত। কব। এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় তা 
অধান্ব হবে পড়ে যদি সাহিত্যকে তাব স্বষ্টি-চচ|-পঠনকে সমাজোধ বা! বিবিক্ত আচবণ 
ভি“বে চিহ্িত করতে হখ। আব ধার! মানবচিন্তে অন্নময প্রাণমথ ইত্যাদি কোষের 
বিভাজনকে চুডান্ত ৪ অনড মনে কবেন, পাহিত্যকে এক অলৌকিক আনন্দময় সত্তা 
প্রকাশ ব। লীল। খলে বায় দেন, কিবা যাঁদেব সিদ্ধান্তে সাহিত্য *“অকাজেব কাজ") 
“৬ালন্যেব সহম্র সব তীদেব সঙ্গে আপা ৩৩ কলহে প্রবৃন্থ হবাব প্রয়োজন দেখি ন|| 
সে বণক্ষেত্র স্বঙন্্র। কিন্তু গাহিত্যেব যে সব সম্পর্ক, সমস্ত, পায় ও দাধিত্ব বর্তমানে 
আলোচ্য ত। একান্তই সামাজিক। সাহিত্যে শিল্পৰপ বা লক্ষ নিযে যে সব ভাবন| 
এখা শ শাণছে তাব এক প। সমাজতত্বে। 


অগ্ত গব দক নাহয় ছেডে দিলাম, তে। দেখ। যাখে বচন। মুদ্রিত হয়ে বাজাবে 
ভাঁপছে পণ্য ভিষ্বে | »মানে চলছে খেচাকেন। বিবের উপহাব সাহিত্য-সঙা আলোচন। 
গাব্বণ। পড়াশ্ুন। পুরস্বাণ সন্বধন।। বখেছে বড (মজে পঞিকা, গ্রস্থাগাব পাঠ।গাৰ, 
স্কুল লেজ, [পল ম্যাগাজিন, প্রকাশন সস্থা, বই মেল।। এ সধগুলিহ সামাজিক 
কিয্কর্ম। পুখনে| পিনে এ৩ পব কাগ্ডবাবথাল যখন ছিল প।, ৩খনও পুথি পাঠ ৬৩ 
ভাপবে বা ভস্বামী শুপাঙব দববাবে । সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব স্য্শালাথ সমাজ 
নিশ্চিত বপে খাক্ যাণ। এক খড। নাধ.ত চান জম্মিতাণ আহ্ুঙপন খ *খানেও পি দব 
এেটে দেশ-বাল ঢুবছে। আম্মহলন। এজপ্ঠ__-.৭ ভাণাগ্ তিন ভাবছেন, মান” মৃ্ি 
তৈবি কণছেন, আব ানজেকে প্রকাশ ববেহেন পে ভান। ব্যাপাবশাই পুবে। সমর্দিষ্িক | 
২, এএকাকা গাথকেখ নহে তে। গান' 
যিনিই ষ্খন কিছু লেখেন বা বপেন, তা করেন অপবেব বাছে পৌছবার জন্তই। 
ধ্যানেব সর্কে শিল্পীব পাখক্য সেখানে । আমা প্রবন্ধ শিল্প নিধে, ধ্যান নিযে নফ। এধেশে 
ব্যানী শিল্প” বলে এতি চালু আছে-অধ্যাম্মধাদেৰ দিকে বেশি ঝৌকেখ ফ্ল 
সেট! । ফেদ্দেত্রেও “ব্যানী” পদ? শল্লীব বিশেষণই । আব শিল্প মনেই কপ--ভাধায় 
ব। বঙে ব। এরে ব| অন্ত কোন উপাযে। এখ। সবাই বাহন, শিল্পকে অন্তেব শাছে 
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পাঠাবার । শিল্পের ক্ষেত্রে এই বাহন শুধু বাহনই নয়, শিল্পই | যেমন সাহিত্যে ভামা 
উপায় মাত্র নয়, লক্ষ । অর্থাৎ যা বাহন তা আবার বাহিতও। 

তাহলেই ছুটো! প্রান্ত, লেখকের এবং পাঠকের'দশকের-শ্রোতার | এদের মধ্যেই 
যাতায়াত, সাহিত্যের এবং যাবতীয় শিল্পের। শুধু সাহিত্যের কখয় আসি। লেখক ছাডা 
অন্ত লোকের ভূমিকা মানতেই হয়| সেই অন্ত লোক কে কার তাদের শ্বভাব ইত্যাদির 
কথ! না ভেবে পারেন ন| সাহিত্যিক । তিনি ঠিকই জানেন কাদের জন্য লিখছেন । 
চারণ গানের সরল মাঠে! স্থর ও মেজাজ, সহজবোধ্য উত্তেজন। কিংবা রাজন্ভার কৃন্তম 
মাজিত নাগরবৃত্তি__জেনে-শুনে তৈরি করেন কবি। ভালে! কবি যিনি, অভিপ্রেত 
এই পাঠক/শ্রোতা তীর ্যষ্টি উৎসে বাসা বাদেন। লেখকের] কেউ বলেন, ১ 
80656 ৪16 £%/ ০৩ ৪616060 | ওত্ববিদের উক্তি “সহৃদর সামাজিকের চিত্তে রসের 
অভিব্যক্তিই কবির লক্ষ্য | এই মতেরই মাজিত সংস্করণ, 'পৃথিবীতে অনেক লোক 
কবিতা সম্ভোগ করেন, করতে চান তাতে সখ পান, ছুঃখ পান ; তার চেয়েও অনেক 
অনেক বেশি লোক কবিত। পড়েন ন।, পড়ার দরকার ধোধ করেন না, কবিতায় তাতদর 
হর্যশোক নেই ।” অর্থাৎ অধিকারভেদ । এত সহজ পেশির ভাগ মানুষকে গান না- 
শোনার দলে ফেল। যায় ন|, ফিল্ম ন|-দদখার গোগঠিতে | থিয়েটার-যাত্রার আসর থেকে 
পলাতকের আন্তপাতিক সংখ্যাও বেশি নয়। সা'ইত্যের তুলন/দ্ন এইসব শিল্পের 
কমিউনিকেশনের দ্ষমমতা বেশি বলেই যদি এমন ঘটে, তো সাহিত্যের সংযোগশক্তি 
বাড়াবার পথ খোজ। যায় না? মন্ত শিল্পে অধিকারভেদ যদি অধিকাংশকে বাতিল 
করার পক্ষে ন। হয়ে থাকে সাহিত্যেই ব। তা কেন ঘটবে? অনাধকারীই হোক-ন। 
ব্যতিক্রম ৷ 

সেকালে আসরে রামায়ণাদির কথকত। হত। কীর্নে গাওয়া! হত মহাজনদের পদ । 
বয়ানি-ভাসানে মনসার পাঁচালি, অষ্টমঙ্গল! গানে চণ্তীমঙ্গল পাঠ করা হত। সাহিত্যে 
পরিবেশনার এই সব প্রক্রিয়া! কোন অধিকারী ভেদ রাখে নি । ব্যাপক নিরক্ষরতা ধাধ! 
হয়ে দাড়ায় নি। বাংলায় মধ্যযুগে কোট-পোয়েট্রি কতটুকুই বা। আর মৌখিক 
সাহিত্যের (যেমন নান। জাতের গীতিকা! বা কাহিনী-কিস্সা) লক্ষ্য ছিল আপামর সাধারণ 
প্রশ্ন কর] চলে রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব কবিতা ব! মঙ্গলকাব্যের আবেদন ব্যাপক হতে 
পেরেছিল তার ভক্তিবাদী ধর্মীয় আবেদনের দৌলতেই, সাহিত্য হিসেবে নয়। মধ্যযুগের 
বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে যার] পরিচিত তারা সবাই জানেন ধর্ম এবং জীবন সে সাহিত্যে 
ওতোপ্রোত ছিল। বৃহৎ জনজীবনের সঙ্গে তার যে সংযোজন ত। সাহিত্যসংযোগই | 
শুদ্ধ ভক্তির আকর্ধণেই এ সব অন্ষ্টানে সবাই ভীড় করত, কোন যুগের সর্বসাধারণকে 
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এমন একান্ঠিক শুক্তিবাদ। বলে মনে করার কাধণ নেই । ভিও ছিল, কাব্য-রসও ছিল, 
ভক্তিতে কাব্য রমে বিরে।ধ ছিল ন। | তাছাড়। গীতিকা-কিস্ন। এবং গন্তবিধ লোককথ। 
সাহিত্য হিসেবেই জনমনের সরিক হণেছিল। সমস্ত মধ্যযুগে কিন্তু অধিকার ভেদের 
প্রাচীর ওঠে নি সাধারণ মানুধ ও সাহিত্যের মধ্যে । 

অবশ্যই দশের খিষ্ঠ সাহিতে) জন তার দাবি ছিল ন।) বিশেখ »বস্কৃত ভাষার দ্রবারী 
কাবে), নাট্যাঠিনথের মাঙ্গিনায়। “সই সব কাব্য নাটকে ঘিরে এ এত পরিশীলিত, 
উচ্চ 9 সুক্ষ সাশিত্যতত্ব গড়ে উঠেছিল যেখানে সামাজিক দান্ষণ্টে জিহৃদয়? বিশেষণে 
পুখক করে নেওয়। হম্েছিল। রূসিক্ষন তার।, সাহিতোর যখাথ স্বাদ তারাই পেতে 
পারেন । 

সহিত্য নিয়ে যার] চর্চ। করেন, এট। যাদের "পশ। ও নশ। তাদের মাহে বিশেষজ্ঞের 
বোধ-থ।কতেই পরে | নব বিধ্খের মতে। সাভিত্ে 5 পাসিক বিশেষঞ্ খাকবেশঃ তার। 
গবেষক *মালোচক বিচারক । তাই খলে তাদের জনই “৩। সাহিত্য লেখ হয় ন। | 
এ|রও বড পাঠক শ্রেণার কথা ভাবেশ লখকের।। কিশ্ব কত বড? আর কেমন 
তাণ চেহারা ? 

শুধু সদয় নয়, পামাজিক মানুষের নিবিড় খানিধের খে।জে কৰেকটি বিশেষ প্রসঙগের 
মধ্য দিবে যেতে হবে । যেমন-_- 

এক. জনপ্রিযত।, বাজারেপ পণ্য, .পশাধাপী-বিশেষভাবে উপন্তাস নিয়ে এই 
স্থ্রগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

দুই. আপুনিক কবিতার দুর্বোধ্য ত1, শিল্পীর নির্জন বিচ্ছিন্নত। | 

তণ. এরুপ খিয়েটারের নাটক এবং যাত্রার জনসমুগ্র | 

চার, গণশুখা ছোটগল্প নির্ে ভাবণ!--শিকড়ের সন্ধ/ন | 


তৃতীয় প্রস্তাব 
উপন্তাস £ জনপ্রিয়ত। ও পেশাদারী 

১, গল্পের মোহ, গেল্পহ'ন” গল্প 
এ দেশের বড় সাইঙাাঙ্গওশির মধ্যে উপগ্াপ সবচেয়ে সাধারণ পাঠকের মনের 
মতো। নাটক ভালোবাণে বাঙালি, আনলে ভালোবাসে থিখেটার। ছোটগল্পের 
আগেকার জনপ্রিতা আর নেই। ব্যাপারট। ছুঃখের, কারণ এক সমরে বাংল। গল্প 
পিপ্বিজধজে বেরিয়ে্ছিল। এখন খোজ নিলে দেখ। যাবে উপন্তাসের চেদ্নে ওর বিক্রি কত 
কমে গেছে। বড পত্রিকার পুজে। সংখ্যায় বর" খুদে মাপের আটখান। পপূর্ণাঙ্গ' উপন্যাস 
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বেরুবে--ছোটগল্পের আয়োজনট। যেন ধরার মধ্যে নয়। আসলে উপন্থাস বলতে 
সমালোচকের! যা-ই বুঝুন, পাঠকের] পড়তে চায় গায়ে গতরে মোটা গল্প, এক নিশ্বাসে 
ফুরোয় না, ইঙ্গিতে য| কাজ সারে ন।, তার সব কিছু স্থবোধ্য সরল এবং সমাপ্ত । 

এ-কথ1 মানতেই হুবে গল্প বলাই ছিল উপন্তাসের আসল কাছ গছ বাস্তব জীবনের 
গল্প_ মানুষের কথা, দেহের মনের কাজের কর্মেব। কিন্তু উপন্যাসের জন্মে ঢের আগে 
আগে থেকে নান! ঢঙে সাহিত্য গল্প তৈরি করেছে, মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য, গদ্য ব 
পদ্ রোমান্স নাটক-রূপকথা সবাই | গল্প জিনিসট| উপন্যাসের .কিছু নিজন্ব সম্পত্তি নয়, 
নতুন আবিষাব নয় । 

স্থপ্টির সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিযে চলল মানুষ গড।-_-যার সাহিত্যিক নাম চরিত্র রচন।। 
সিধে-বাকা সত্যি ব। আজগুবি-_-রকম-বেরকমেব মানুষ তৈরি হথেছে রূপকথা মহাকাব্য 
আখ্যানকাব্য গগ্-পছ্চ রোমান্স নাটকেব কারখানায় । লেখকের লেখাব ক্লান্তি নেই, 
পাঠকের পড়ায়ও । রূপকথা বলিরে ঠাকুমার! ঝুলি থলে নিয়ে অনৃশ্য হযেছেন, মহাকাব্য- 
আখ্যানকাব্য-রোমান্স পৃথিবী থেকে মহাকালের নিয়মে লোপ পেবেছে। নাটক গল্প- 
বল! ছেড়ে দিয়েছে অনেক কাল-_অন্তত পক্ষে আধুনিক নাটকেব অনেক€লে। বড 
লোতই বইতে শুরু করেছে এমন খাতে যার ঘাটে ব| তটে নানা আস্ত-ভাঙা ছবির ভীড়, 
মান্ুষ-জন সোজা বা বাক! ব| আভাসে আইডিযায়, ছি টেফোটা সঙ্কেতে দীডভিয়ে, কিন্তু 
গল্পের জায়গা! মিলছে না। ফুরোপ আমেরিকা, আধুনিক জাপানেও কিন্তু উপন্যাসের 
বড় লেখকর! গল্পের শিকল ছি ড়েছেন, গোটা মানুষ তৈরির দা নিচ্ছেন না। বলছেন 
ও কাজ অনেক হল, বিধাতাব ভাঁড়ারে টান পড়ল বুঝি। পুরনোর আবর্তন এবাব 
বন্ধ হোক। গল্পটা গডা জিনিস, ওর বাকগুলি ধব1 পড়বে সত্য নয় বলে - চোখ মেলে 
তাকালেই । গল্প পড়ব প্রতিজ্ঞা করেছি বলেই আমর। মেনে নেই জীবনটা ত্রিভুজের 
বা বৃত্তের নিয়মে চলে, মাধ্যাকর্ষণেব বাইরে ছোটে ন। মন। জ্যামিতিক এই আকার 
আর জাগতিক এই শক্তিতত্ব ( অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ ) দিয়েই দুনিয়ার যাবতীয় গল্প খানিয়ে- 
তোলা । মান্ষের মন আব জীবন কিন্তু ও ছুটে প্রথাপিদ্ধ নিয়মকেই ছাড়িয়ে বাচ্ছে। 
সেখানে মানুষের মুক্তি। আবার ছাপিয়ে উঠতে পারেও না-_সেটা তার নিরতি। 
মুক্তি বা নিয়তিবন্ধন এবং শিকল ছেঁড়ার লড়াই--এট] তার অস্তিত্ব। গল্পকে না-মানার 
জোরটা জন্মেছে ওখানেই । 
২. জনপ্রিয়তার মাশুল 
কিন্তু সাধারণ পাঠক গল্পের উত্তেজনা চায়, মজা চায়, চায় কৌতুহল মেটাবার্দ 
উপাদান। শিশু যেমন 'তারপরে কি' এই প্রশ্নের স্থুতোয় গাখ। কাহিনীর নিবিষ্ট শ্রোতা 
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সভ্যতার শৈশবের মানুষ যেমন, ঠিক তেমনি চিরকালের পড়ুয়ার বড অংশটাও। কোন 
দেশেই এর সংখ্যালঘু নয়। তাই থিলার-গোয়েন্াগল্লের সখ্য! বাডছে তো বাড়ছেই । 
জনসংখ্যার মতো এসব উপন্তাসের শিরোনামও প্রায় অগ্তনতিতে পৌঁছতে চাইছে । 
এদ্দেব বেষ্ট সেলারের চেয়ার বাধা হয়ে রইল । 

তবুও পশ্চিম দুনিয়ায় গল্পহীন গল্প অন্তযজ হয়ে থাকে নি। এদেশে শিক্ষিত রুচিশীল 
পাঠক যেমন অনেক, অনুবাদ ইত্যাদির স্থযোগ অক্ষুরস্ত, ই-কেনার ঝাজেটও ক্রমে 
স্ফীত হচ্ছে । মনাযাসে একজন অস্ত্রিধান বা নবওধেজিধান 'লখকের বই অন্তবাদে সারা 
যুরোপ আমেরিকার সম্পত্তি হয়ে ওঠে। 

এ-সব কথা বলার এক বিশেষ কারণ আছে, বাংলাতে শরংচন্দ্রের পরের লেখকর। 
উপন্যাসের গল্পাংশকে কমিষে এনেছিলেন প্রাত্যহিক ঘটনাব বিবরণ দিয়ে। আর 
বজারটাও তখন চওড! ছিল ন।| খুব ভাগ্যবান না-হলে বই লিখে বড়লোক হুওযা 
যেত ন|। 

এখনকার অবস্থা কিন্তু অন্তরকম | পড়ুয়াদের সংখ্য। অনেকটা বেড়েছে _ পশ্চিমের 
তুলনায কিছু না হলেও। তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে এ দেশে সেটা স্বপ্নেব মতো! ছিল। 
সাধারণ পাঠকদের খোরাক চাই । সব দ্রেশের সাহিত্যে এই মোটা খাবারের ঢালাও 
বন্দোবস্ত । কিন্তু থিলাব-ঘেষা সেই রম্থুইঘর আলাদ1। সেখানেও কারিগর অনেকেই 
পাক! হাতের । বড বা ভালো সাহিত্য করার অভিমান তীর। রাখেন ন। | আমাদের 
পাঠক দুর্ভাগা । এদেশে মোটা গল্পের প্রয়োজন যার! মেটাতে এসেছিলেন ত্বার। এত 
দুর্বল যে মাতৃভাষাটা গু্িগে লিখতে শেখেন নি। জনপ্রিফতার ধোপে দ্বচার' বছরের 
বেশি টিকলেন না। খড বেরিষে পডল। 

যারা উপন্তাপকে বাধ। গল্প আর চরিত্রস্থটির সহজ পথ থেকে সরিহে আনার 
প্রতিশ্রতি নিয়ে এসেছিলেন, তাদের অনেকের কলমে জোর ছিল, মনে ছিল সাহস। 
কিন্ত বাজারের বড ফাকট। ভর্তি করার কাজে এর। অল্পকালের মধ্যে লেগে পড়লেন । 
উপন্যাসের নব সংস্করণ যখন মাসিক বন্দোবস্ত হবে ওঠে তখন এদেশে আতঙ্কিত হতে 
হয । কারণ সামনে যারা কিউতে দীডিরে তার গঞ্পে! পড়তে টা, চা ভীলোমন্দে 
কামন।-বাসনায় বোনা! নরনারী, বহু উচ্চারিত আবেগের প্রত্যাশী তারা । বাংল! 
উপন্যাসের আধুনিক প্রতিশ্রুতি তাই ডুবতে বসল জনপ্রিষতায়। 

জনপ্রিয়তার শিল্পগ্ুণে রেষারেষিটাই বেশি, আত্মীয়তা ঘটে কদাচিৎ । এবং 
আমাদের দেশে জনপ্রিয়তার সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কতটুকুই বা। যারা পড়তে জানে, 
পড়তে চায়, বই কেনে বা প্যস! দিয়ে পাঠাগারের সভ্য হয়ঃ তাদের প্রিয় হলেই 
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জনপ্রিয়। বড কাগজ যার পৃষ্ঠপোষক, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান যার সমর্থক, বৃহৎ প্রকাশ- 
সংস্থা যার অনুকুল, সিনেম।-টিভি-রেডিও যার বান্ধব, সরকাবী-বেসরকারী পুরস্কার যার 
উপরে বধিত, প্রায়ই জনপ্রিষতা তার মুঠোর। এবং এদের এই আশীর্বাদের পেছনে 
কারণ কিছু থাকা চাই, প্রাযই তা অর্থকরী বা আদর্শগত- একটু জটিলভাবে শ্রেণীস্বার্থগত 
বলাই বোধ হয় ঠিক। 
৩* স্বাধীন উপন্তাঁস, পেশাদার লেখক 
অস্তিত্বের ব্যার্ধি। যন্ত্রণার কাব্য । বিক্ষত বিবেক । মুল্যধোধে বিপধর | ব্যক্তিত্বের 
বিচ্ছিন্নতা । লুগ্তমূল জীবন। সময়ের ভ্রন্থুটি। এ-জাত'য কুট পব ভাবনার চারধারে 
ঘুরে ঘুরে আমাদের সাম্প্রতিক গল্প-উপন্াস ভীষণ ক্লান্ত। বছন পনব তাকে এবোগে 
ধরেছে । অতি ব্যবহারে এর প্রতিটি অঙ্গ জীর্ণ। অণ্চ ছেষ্ট্রি-সাতষটিতে আমাদের 
গল্পে জোরালে! দু-একটি উচ্চারণ নতুন আশ।| জাগিযেছিল। সমযেবও সমর্থন ছিল | 
কিন্তু পোকাকাটা কুঁড়ি, জন্মেই শুকিষে গেল । তার শব নিবে টান।-হেচডার ধিরাম 
নেই। যে মনোবিকার-দেহবিকার-_খুনিবাবি উত্তেজন| জীবনের একটা আংশিক 
বাস্তবতা! তাকে ফাপিয়ে সর্বব্যাপী করে দেখ! চলল । মাঝে মাঝে এদেশকে পশ্চিমা 
ছুনিয়া বলে বিভ্রম হতে লাগল । যা একের বোধে ধরা দিলে একট প্রান্তিক সতোব 
উদঘাটন হত, তাকে বন্তজনের নিধিচার প্রযোগ একটা সন্কা 'ক্লিশে কবে তুলল। 
আধুনিক উপন্াস মানেই “সেক্স-ভাযোলেন্স মধিডিটি' | না হলে মডার্ণ বলে শিবোপা! 
মিলবে না। 

এসব চেতনা আসলে ওদের অনেকেরই ভেতর থেকে ওঠেনি ; অনেকটাই বাইবে 
থেকে ধার-কর1 পডে-পাওযা চোল্দআন। গোছ-প্রাথই ফ্যাশান। এর। সবাই 
জীবনানন্দ +মাঁনিক বন্দ্যো +আরও কিছু, আরও আধুনিক আবও স্মার্ট আরও 
দুঃসাহসী তারপর যখন লিটল ম্যাগাজিনের বাহবা কাটিয়ে বড গাছে নৌকো বাধ। 
গেল, তখন এঁরা কাফকা-কামুর নিচে থাকতে চাইলেন না । জীবনে আচরণে স্থখ- 
ভোগ বিলাসের অপর্যাঞ্ধ আয়োজন, অন্তরে যুগযস্ত্রণার দাহ, লেখাগ অন্গির বিকার | 
জীবনে-মনে-সাহিত্যে হিসেব মেলে ন|। যেন ছুঙ্জেয় রহমত ? সত্যই রহস্য নাকি? 
কাদের নিরুচ্চার প্ররোচনা এই ব্যাপক অতিব্যবহারের পেছনে কার্ধকর বোঝ। খুব 
কঠিন নয়। 

বাংল! সাহিত্যে ধার। চিন্ত্যব্যাধি এনেছিলেন, তার। ভীষণ শক্তিমান আর অসাধারণ 
দর্পী ছিলেন, আর জীবনে-মনে-ব্যবহারে আপন বোধের বৃত্তে অটল আন্তরিক । মানিক- 
বাবু জীবনানন্দের কথ! বলছি। 


সাহিত্যের সমাজতত্তব এবং জনগণ ১৭৫ 


জীবনানন্দ কাব্যটাকে পেশা করেন নি, উপায়ও ছিল না । কবিতা লেখা ছেড়ে বা 
লেখার পাশে পাশে বড কাগজে জনপ্রিয় উপন্ঠাম রচনার অভ্যাস করেন নি। মানিক- 
বাবু পেশাদার লিখিয়ে ছিলেন, এটাই তার জীবিকা । তিনি বই-বিক্রির পয়সায় পেট 
ভরতে চাইতেন, আত্মবিক্রির অর্থে নঝ। 
আজ কিন্তু পেশাদারী বাংল। গল্প -উপন্তাসকে পথে বসিবেছে। 
৪* সাহিত্য যখন পণ্য 
অবশ্য পণ্য হিসেবে বেচা-কেনার বাজ।বে সাহিত্যকে শিয়ে আনার মধ্যে যুগোত্তরণের 
গৌরব ছিল। কৃষ্ণন্দ্রের রাজসভাএ ভার ওচন্দ্রের কাখ্যপা "ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন 
সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়” ( জীবনাশন্দ )-এই লাইনগুলোর কথ! মনে করায় । 
ভূম্বামী-মনোরঞ্জনে জলসাঘরেব সব লেখাই “ছিন্ন খ্তনাপ, নৃত্য ছিল না। কিন্তু কর্তার 
ইচ্ছাধ কর্মে সেই ফিউডাপ পন্ধন থেকে পুজির স্বাদীন বাজারে, হু ক্রেতা-কততীপপ 
কাছে সাহিত্য-পণ্য তুলে ধরবার মধ্যে লেখক এক সময়ে মুক্তি পেরেছিল। এ 
বৈপ্লবিক মাবভাওরা বদল ছিল। বঙ্ষিম চট্টোপাধ্যাণ নিজের বই ছা'পতেন বেচতেন। 
সবাপরি দোকানদার এবং স্বাধীন ব্যবসা । কিন্তু পেশাদার ছিলেন ন। | 

বিশের করে আমাদের ভাবায় ছোট বাজারে, যেখানে ফ্রি ট্রেডের সুযোগ কম, 
যেখানে ধনশালী মালিক সংখ্যাথ কম-_তাই সেমিনোপপি, সেখানে পেশাদার হওযাধ 
যে-সধ প্রভুন্ন মজি পূরণে লেখককে অতন্দ্র থাকতে হর ৩। পড় ভাষণ । যেমন-_- 

১, খড় কাগজের কর্তৃত্ব। এবড় আশ্চর্য কি কিছ টনিক পত্তিকা এদেশে 
উপন্তাসাদি লেখার নিবন্ত্রা। 

২. নই-পড়ুনার সংখ্যাল্ল1-_তাদেরও বড় ভাগেব রুটির সঙ্গীর্ণতা। 

ওই মালিকদের মন জুগিয়ে চলতে গেলে যে বস্তু মনের কলে লেখক বানাবেন তাতে 
শিল্পের স্বাধীনতা কতট। বজার থাকে ডেবে দেখবার । যুগ-যন্ত্রণার নাম করে কিছু 
স্টক উপাদান নিয়ে কারবার করাই স্বাধীনতা ? 

সাহিত্য-স্য্টতে বড় মালিককে তোষণ আর জনসাধারণকে খুশি করা_-তার নিত্য 
ভোগের মাল সরবরাহ-_এ দারিত্ব নিলে নিজের কাছে _জীবনের কাছে, যন্ত্রণার কাছে 
খাঁটি থাকা ষায় না । 

এই অবস্থায়, বেশির ভাগ বাঙালি গপন্তাসিক যে কাজগুলি করার কথা ভাবছেন 
না বা ভাবতে পারছেন না তা হল-- 

১, জনরুচিকে বদলে দেবার, উন্নত করার কোন চেষ্টা 

২, ক্রেতাদের বাইরে অগণিত মানুষের কাছে পৌছবার প্রযোজনীয়তা । 


চতুর্থ প্রস্তাব 
কবিতা £ শিল্পীর একাকীত্ব 
১, বুঝবার নয় বাজবার 


অস্লবিস্তর সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত ধারা তাদেরও অনেকে অভিযোগ তোলেন, এ বস্তু 
বোঝ: যায় না।, 

কবিদের তরফে উত্তর মজুত আছে-_ ৃ 

'রবীন্জনাথের কবিতা নিষেও এককালে এবকম কথা উঠত |, 
«কবিত। পড়ার জন্য মনের ট্রেনিং চাই ।, 

“সবাই তো! ইলেকট্রনিক বোঝে না আর কবিতাই বুঝতে হবে-_তা এতই ফ্যালন! 
বুঝতেই হবে-_মাথার দিব্যি কে দিল? আর একটু মোলায়েম ভাষাষ «কবিতা 
বুঝবার জন্ত নয, বাজবার জন্য |, এর কোন যুক্তিই এক কথাধ বাতিল কর। যায় না। 
কবিতা মুষ্টমের সাহিত্য-সাঁধকের চর্চার পস্ত--তাতেই ধর। পড়ে তার গুড় তাৎপর্য_ 
অর্থভেদী সম্ভোগের রহন্য-সএট। ভুল নর । কিন্তু একথাও সমান নির্ভুল, এ মুষ্টির মধ্যে 
ধরে রাখার জন্ত কবি কবিত। লেখেন ন।। লিখলে বড জোর নির্বাচিত কয়েকজনের 
মধ্যে বিলি করতেন,__ছেপে বই করে বিক্রির জন্য পাঠাতেন না, কবি-সন্মেলনে হাজির! 
দিতেন না, রেডিওতে আবৃত্তি করে শোনাতেন না। পাঠক সাধারণের আপন্তিকে 
তাই পত্রপাঠ উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। একালের কবিতা অনেক পাঠকেব কাছে, 


সবদ| নয়”__মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য | তার কতকগুলি কারণও আছে-_- 
১৪ অপরিচিত শব, পরিচিত শব্দের অপরিচিত আর্থ, দেশী-বিদেশী আযালু*ন 


জড়ানে। শব্। এগুলি লিজেও্-মিথ-সাহিত্য-শিল্প-ইতিহাস রব জাষগা থেকে। 
সঙ্কলিত। 

২, শব্দের ইন্দ্রিয় আবেদনগত বিপর্ধঘ (দেখাকে শোনায়, শোনাকে স্পর্শে রূপান্থর 
ইত্যাদি ) এবং ভাবান্থষঙ্গ অুমানে ব্যর্থত| | 

৩. বাক্যধিন্থাসে ক্রমভঙ্গ, যুক্তির সুত্র ছিড়ে দেওয1। 

৪, বাক্যের প্রত্যক্ষ সরল অর্থের ভেতরের তাৎপর্য আবিষ্কারে অসামর্থ্য | 

কবির! বলতে চান জটিল ছুর্বোধ্য এই যুগ ও জীবনের ভাষা এমনিই হবে । তাঁদের 
ব্যক্তি-অচ্ুভূতির হুস্ষ বীকের সঙ্গে সময়ের যৌগ অতি-ছুরহ হতে বাধ্য । মোট কথা,__ 
“আমি আধুনিক কবি, পাঠকের শিল্পরুচির উন্নয়ন চাই,কিস্ত তা শুধু আমারই শর্তে।' অথবা 
“আমি কবি হিসেবে অনেক পাঠক, অনেকথ্যাঁতি, অনেক জাতীয় পুরস্কার চাই ; কিন্ত 
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আমার কবিতা সেই পাঠকেরা, সেই স্তরতিকারকেরা, সেই পুরস্কারদাতারা বুঝবে না, 
না-বোঝার বিম্ময়ে মুগ্ধ হয়ে থাকবে । এ কি একটু বেশি চাওয়া নয ? 
কিছু কবির পক্ষে এ জটিল ভাব-ভাষা, ছুবোধ্যতার ব্যৃহ খাটি, অনেকের ক্ষেত্রে 
গিমিক। যাদের সত্যি সম্ভব নয় ওর বাইরে আসা, নিজের অস্মিতাকে ডিডোনো, 
তাদের ছু-একজন বিশেষজ্ঞের মতে সের। কবি বলে বিবেচিত । পরিশীপিত সম্তোক্তাদের 
সেই ক্ষুত্র বৃত্তের বাইরে বুহৎ ভূমিতে বিচরণ যে সাধারণ পাঠকের তাদের কি হবে? 
মননে তীক্ষ যে-কবি জনতার মিছিলে যেতে চান তার কি হবে? একটা উদাহরণ নেওয] 
যাক। বড মাপের যে-সব কবির বিরুদ্ধে ছুর্বোধ্যতার অভিযোগ, খিষু দে তাদের 
একজন । অধ্যয়নের প্রসার এবং বুদ্ধি-প্রবুদ্ধ প্রাখর্ধ তাঁর কিব্যক্তিত্বের ধাতু এবং 
দুরুহতার মূল কারণও । 
ষ্দিও মান্মবাদী সমাজতত্বী আদর্শে বিশ্বাসী কবি গণজীবন ও মনের ব্যাপ্তিতে 
গভীরতায় পৌছতে অভিলামী | প্রাচ্য প্রতীচ্যের বহুল জ্ঞান সাসনার জাত একধরনের 
আযারিস্টোক্রেসি এবং আপামর জনসাধারণ এই দুই প্রান্তের মিশনই তীর অনিষ্ট । 
এবং তার ব্যর্থসাধনাই কবির আত্মিক সঙ্কট । এর ফলে শিল্পরূপে বিষণ বাবুর লেখার 
মান কমে মি, ধরং অন্তশ্চেতনার এই দ্বন্দেই তাতে বিপরীতের রঙ মিশেছে । কিন্তু 
যাদের মুক্তি নিরে কির সব ব্যাকূলত। তাদের সক্ষে তার কবিতার দুরত্ব এত ছূর্লজ্য। 


২, এরেই কি মেল! কয়? বাবুদের মেল। ? 


তাদের গ্রামের মাঠে তাদের যে খেলা” 

যখন কবিতার সঙ্গে জনগণের সমাযোজন সহজ ছিল-_ প্রাণ অনায়াস ছিল; সে কাল 
গত হয়েছে ইতিহাসের নিরমেই । এদেশে কলোনিয়াল ভগ্ন রেনে্ীর প্রতিক্রির| 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সংস্কৃতিবান ও জনসাধারণের মধ্যে দূরত্বট। নিদারুণভাখে বাডিযে 
দিয়েছিল _-তা বেড়েই চলছে । যে-সব দেশে রেনে্। ম্বাভাবিক-_ সেখানে ও ফল কিছু 
অন্ত দাড়ায় নি। কবিত! আধুনিক কালে অল্প লোকেরই সষ্ভোগ্য--মুশাগেরা ধরনের 
কবিতা-পাঠের আসর জমিরে তার পাঠকসংখ্য। যণিব৷ কিছু বাড়ানে। যার, তারও পরিণি 
_স্থনির্দি্। আবৃত্তির মাপর বড়জোর পাঠকের আলশ্ত ভাঙতে পারে, দুচারজন নতুণ 
পাঠক যোগাডও হতে পারে তাতে, কিন্তু মূল সমস্যাকে স্পর্শ করে ন| | 

এদেশে গ্রামে গঞ্জে এখনও যেসব কবিতা লোকের কাছাকাছি, তা পুরনে। কবিগান 
সত্যনারার়ণ পাঁচালি ( বীরভূম-মুশিদাবাদে প্রচলিত কাহিনীধর্মী, আসরে পরিবেশিত ) 
বাউলগানের ধারায় চলছে । নানা সামরিক প্রসঙ্গ নিয়ে বীধাঁ নতুন ছড়। ছেপে 


১৭৮ 


আদালতে বাসস্টপে হাটে রেলে মেলার আবৃত্তি সহযোগে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু একে 
কবিতা বলেই শিক্ষিত লোক মেনে নেবে না। অন্যদিকে রেডিওয় কবিতা-পাঠ 
ট্াঙ্িজটারের কল্যাণে দূরপল্লীর মান্ষের কানে পৌছয়, মনে নয় । 

সঙ্কট এখানেই --এবং তা সমাধানের কোন পথ আমার ব| কারুর জান। নেই। 

আধুনিক কবিরা অন্মিতা ডিডিে এলেই কি জনমনের আত্মীয় হবে ? ব| মেঠো 
স্থর, সহজ স্থবোধ্য ভাষ। আয়ত্ত করলেই ? কুমুদ্ররগ্রনের কবিত। কি বঝিষুদের চেবে 
বেশি লোকের কাছাকাছি? সরলচিন্ত পাঠকের যদি সংখ্যাধিক্য হয় ৩৩|) জটিল মন। 
পাঠকের ঘাটতি থাকবে । আর কুমুদ্রঞ্চনের কবিত। কি বাউল-কীঙ্ডনের মতো 
লাখ লাখ মান্নষের সম্পত্তি হয়ে উঠবার শক্তি ধরে? নিচ্যরালের সংযোগ, বহশত 
বৎসরের এতিহ্‌, পথিবেশনের উউ যদি সহাগক হও, কি হও নিশ্চিত বলা যাবে ন|| 
কিন্ত আজ যারা আধুনিক কবিতার পাঠক, তাদের কাছে ৩ে। এর দাম হও ন|। 
বিপুল গণসংযোগের অঠি এক্তর দায় নিতে গিবে জীবনানন্দ ক্বর্ধীন দত্ত যদি 
বাংলা কবিতার দেখ। ন| দিতেন, সে-্ষ্ত কি সইত? সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভোল! 
যায় না অগণিত মানুষকে দুরে রাখতে রাখতে কবিতা কি নিজের ভখিষ্যঘকে অনিশ্চিত 
করে তুলছে না? গণসংগ্রামের কবিতাতেও নেই এই সমস্তাপ্র সমাধান। এই সমস্য। 
পিষে তীক্ষ চেতনা কোন কোন কধির মধ্য থেকে কোন সমাধান-স্থত্রের জন্ম দেবে 
সে ও দুরাশ।, তবে এই বোধ আধুনিক কবির পাঠক-পরিধি বাড়িয়ে তুলতেও বা 
পারে | 


পঞ্চম প্রস্তাব 
গ্রুপ থিয়েটারের কারিগরি, যাত্রার জনসমুদ্র 


১. নাটক যেহেতু সাহিত্য 

বাংল! নাটক বেশিই সাহিত্যমানে নিকৃষ্ট ছিল, জনপ্রিয়তায় যে উঠতে উঠেছিল তা 
থিয়েটারি পরিবেশনারদৌলতে । “বঙ্গেবগণ'-দেবলাদেবী' জাতীয় রচন! মফম্বল বাংলার 
সঙ্গেও আত্মীয়তা করতে পেরেছিল। সেকালে থিষেটার সাহিত্যকে আশ্রয় করেছিল, 
প্রয়োগকে বাহন করে নাট্যসাহিত্য সংষোগকে অনেকথানি প্রসারিত করতে পেরেছিল, 
যদ্দিও তার পরিধি মধ্যবিত্ত সমাজের সীম! ছাড়ায় নি, শিক্ষাসংস্পশ হীন জনতা পর্যন্ত 
প্রসারিত হতে পাবে নি। যাত্রার বাইরের ঢঙ আর এঁতিহ্বাহিত ভক্তিরসের ম্রোত 
এনেও গিরিশবাবুরা সেই বেড়া ভাঙতে পেরেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। দীনবন্ধু 
এককালে যশোর অঞ্চলের চাষীর মুখের ভাষায় নাটক লিখেছিলেন । লক্ষ্য ছিল 
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সাহিত্যিক-_সমাজবাস্তবতার কর্কশ মাঠো চেহারা! সরাসরি ধরে দেওয়া । তাতে শহুরে 
ভদ্রলোকদের কাছে আনতে অস্বিধে হয় নি। তুলসী লাহিড়ী থেকে মনোজ মিত্র 
পর্যস্ত অনেকের নাটকে সংলাপের ভাষা আঞ্চলিক। এটা! তাদের সঞ্চার-শক্কিকে হরত 
কিছু স্্কুচিত করেছে, ষদিও সে-সব নাটকে বস্ততান্ত্রিক শিল্পসত্য এই আঞ্চলিকতাকে 
অপরিহার্য মনে করেছিল-_ঠিকই করেছিল। কিন্তু তাতে সংযোগের ক্ষেত্রে বাড়তি 
স্যোগ আসে নি। নাট্য-সাহিত্য হিসেবে বিচারে "চাক ভাঙা মধুর যতট। গুণ, শহুরে 
শিক্ষিত জনের কাছে এর প্রযোজনার যতটা! স্বীকৃতি, যাদের জীবন আর ভাষা এতে 
আছে তাদের কাছ বরাবর এর পৌছনোই দায়। এ দলের একজন কিছুকাল আগে 
কাগজের এক সাক্ষাৎকারে ছুঃখ করেছিলেন যাদের নিয়ে নাটক সুন্দরবনের সেই 
কষিজীবী জনতার কাছে এর আদর হুল ন| | 

বাংল! পেশাদারী মঞ্চের এসব ভাবনা ছিল ন।। কারণ সেই অগণিত জনসাধারণ 
তাদের নাট্য পণ্যের ক্রেতা নর । পেশাদারী নাট্যাভিনরের যুগে, এট। ধার কাছে 
পেশা ছিল না, সেই আশ্চর্য ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তীব্র প্রয়োজন বোধ করেছিলেন 
বাংলার নধনাটকের বিচ্ছিন্নত। না ঘোচালে ভবিষ্যৎ অন্ধকার । বিলিতি মঞ্চের অনুকরণ 
নয়, তার সঙ্গে থিয়েট্রকাল যাত্রার কিছু বহিরঞ্গ কলা-কৌশল এলোমেলে। জুড়ে দেওয়া 
নয়, সমস্যাটির গভীরে যেতে হবে । নাট্যবস্তর মধ্যেই, সাহিত্যের অচ্ছেছ্য অঙ্গরূপে 
বাধা উত্তরণের ধাপগুলো থাকা চাই। গ্রামে বহুকালধরে চলে আসছিল যে সব 
আভিনয়িক রীতি অথবা যে নব অনাভিনগিক রীতির মধ্যে মিশে আছে ন।টক, তাকে 
ছেঁকে আত্মসাৎ করে ব্যবহার কর1-_বাইরের কিছু কলা-কৌশল হিসেবে নয়, নাট্য 
বিষয়ের প্রাণ থেকে উৎসারিত অচ্ছেছ্ অবয়ব রূপে । পুরনে। কালীর়দমন-টাইপ 
যাত্রার সখীদল, ুড়িদলের গান, বিবেক নিয়তির ভূমিক! যে তীর নাটকের উৎসে 
ন।নাভাবে সক্রিদ্তা একটু ভাবলেই বোঝ। যাবে । কথকতা, কীর্তনের আসর-_ 
বিশেষ করে নগরসন্কীর্তন, বহুরূপী, রখযাত্র/ এবং সর্বোপরি বাউলকে নিযে রবীন্দ্রনাথ 
তার নাটকে একটা আন্তরিক সংযোগের সুযোগ করে রেখেছেন ।5 চারপাশের 
গাছপালা প্রতি ধতুর চক্রাবর্তনকে কাজে লাগিয়ে একট! নিবিড় আত্মিক বঙ্গ জগৎ 
গড়ে তুলেছেন । অভিজা'ত-প্রযোজনাগ যারা একে মঞ্চঘেষা এবং সঙ্কীর্ণ নাগরিক করে 
তুলেছেন, তারা নাট্যকারের মহত্তর গভিপ্রায়কে ক্ত্রতার জালে বাধছেন। গণনাট্যের 
মুক্তির বীজ ছিল রবীন্দ্রনাটকে ১৯১২ সালের পরে লেখা খই'গুলোর | 





১ এবিষয়ে বিস্তারিত গবেধণার স্থযোগ আছে। 
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$* শুধু ভঙ্গী দিয়ে 

আধুনিক বাংলায় মৌলিক নাটক কটি? অহ্বাদ, ভাবাস্থবাদ, অন্থকতি--এই সব 
নিয়ে পনের-আন। আয়োছ্ন। ছু-চারটি স্বাধীন লেখাতেও পশ্চিমী নাট্যান্দোলনের 
পেছনে চঙ্া । বাকি ছুচারটিতে সোঙ্জান্থুজি গণআন্দেলনের সাদামাঠ| কবা। যদিও 
বাংলা গ্রপ থিয়েটার, মুখে অপেশাদারী কাজে ব্যবসায়িক অথবা স্থযোগ পেলেই 
চূড়ান্ত পেশাদারী হবার জন্ত পা বাড়িয়ে, তবু সেখানেই কিছু কলাকৌশল নিয়ে 
এক্সপেরিমেন্ট চলে--প্রারই বিদেশী বস্তর হাত-ঘোরা ব্যবহার । কিছু চাকচিক্য, 
ওলসট পালট থাকে প্রযোজনায়, থাকে নাটকেও। এগুপি বহিরক্ষ কারণ এর। ন।ট্য- 
সাহিত্য নির্ভর হয়েও স্বাধীন দেশী নাটক লেখায় নিদারুণ ব্যর্থ ; এবং সাহিত্য বিমুখ 
নবীনতম নট্যান্দোলনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হলেও “'নাটক' ন।মক প্রাচীন ও এ্রতিহামপ্ডি৩ 
সাহিত্যকে জীইয়ে রাখ। বাড়িয়ে নেওরার ব্যাপারে নিক্ষল। | 

৩. উচ্চরব স্থুলতার জয়যাত্র। 

অথচ অভিনয়কে বাহন করে চিৎপুরের যে যাত্রাপালা ধঙ্জজগী ত|। একধরনের 
সাহিত্যই ৷ পেশাদারী নেপুণ্য ব্যবসায়িক সাফল্য দিয়েছে যাত্রাকে, এবং তার আসবে 
নান! শ্রেণীর মানুষের ভীড়, ক্ষুদ্র একট বুদ্ধিজীবী অংশ যদি বাইরে থাকেও | বিষয 
জীবনানুগ কিংবা কাল্পনিক, অতিঅবান্তব ও সেকেলে কিংবা আধুনিক ও শ্রেণীসচেতন_ 
সর্বত্র আবেগ উচ্চক্। ঘটন| উত্তাল, তরল সেট্টি.মণ্ট, সস্তা মেলোড্রামা-_সবকিছুর 
চূড়ান্ত আতিশয্য। অথচ এ বস্ত প্রাচীন নয়, গ্রামীণ নর, আদিম উৎ্সবাদির সঙ্গে 
নিঃসম্পক | কলকাতার খিয়েটার ভেঙে তৈরি হয়েছিল। এখন তা গ্রামেরও 
আপনজন । 

, সাহিত্য হিসেবে যাত্রাপালার কোন মধাদা নেই। অথচ মর্ধাদাহীন এই সাহিত্য 
একটা বড় সমস্যার সমাধান করে বসে আছে । কিন্তু কি মন্ত্রে? অথখ। এ-কি সমাধান, 
না! তার খিভ্রম? 

প্রথম জনপ্রিয়তার এই সমাধান মানে উঁচু নাটককে কোন পথ দেখায় না। এই 
ভঙ্গির আশ্রয়ে কিছু রাঁজনৈতিক-সামাজিক ভাবনা সঞ্চারের সম্ভাবনা খুলে ধরে। 
এক সময়ে গণনাট্যের 'বাহুমুক্ত' সে স্থযোগ নিয়েছিল। এখনও কোন কোন পালাকারু 
ত৷ নিচ্ছেন। কিন্তু সে আলোয় বাংল! নাটকের অন্ধকার ঘোচে নি। তেমন 
সন্তাবনাও দেখছি না। 

আর যাত্রাপালার এই বিপুল সংযোগ-ক্ষমতার রহস্য কোথায়_-এর উচ্চরবে, 
ভ্থুলতাঁয়, আয়োজনের এন্বরধে অথবা সব উপকরণের মিশ্রণে তা বিশ্লেষণ কর! দরকার, 
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আর তার ফলাফল নতুন নাটকের ক্ষেত্রে কতটা ব! আদৌ কার্ধকর কিন! তা তখনই 
ভাবা যাবে। 


ষ্ঠ প্রস্তাব 
জনমুখী শপথ ও শিকড়ের খোঁজ : ছোট গল্প 


১. সেই পুরনো সংলাপ 
_কোন্টা নিপীডিত মানুষকে জাগাবে, সংগ্রামী ক'রে তুলবে, শোষণের মুখোশ খুলবে, 
সমাজতন্ত্র গড়ায় সহারক হবে, তাই নিথে ভাবো । ফর্দ নিয়ে ঝাডাবাঁড়ি ক'রে ফাকি 
দেবার চেষ্টা করো না। 
_আমার ভাবন। যত ভালোই হোক, সেট! মাঠে যাএ। যাবে যদি না ঠিকমতে। 
বলতে শিখি, যেমনটি ন| হলে নর, তেমনটি ণিখতে পারি। সংলাপট। চলুক, বিতর্ক 
হতে হতে সমাধান যদি মেলে তো সমাধানের মধ্যেই নতুন বাঁক নেবে সে ছন্দব। 
এভাবেই একট! ফ্ল পাওয়া» সেটা থেকে আবার নতুন কিছু পাওয়ার চেষ্ট। | সাহিত্য 
স্থষ্টতে এবং সাহিত্যচর্চায এমনট| ঘটে চলুক এঁতিহাপি বিকাশের পথ ধরে। 
যদি আমার গল্পকে জীবনের স্বাদে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, যদি চাই তার সঞ্চার 
ক্ষমতা বাডাতে, ৩বে রূপের কথা সতর্ক হয়ে ভাবতে হবে। রূপটা! বাইরের ছলন। 
এমন আত্মাবাদী হযে ওঠার প্রতিজ্ঞ। তে| নেই। 
রূপকে ঘোঁজা আসলে শিল্পে; শিকডের সন্ধান_যাকে ধর। না গেলে বহু মান্তষের 
পৃথিবী থেকে দুরে থাকতেই হবে এবং শহুরে মুষ্টিমেব সাহ্ত্য-রগিকদেরও প্রসাধন . 
সর্বতার বহিরঙ্গ চাকচিক্যের যাতে সপে ধিষে নিশ্চিন্ত থাকতে হবে । 
২, শিল্পের রূপ ঃ প্রাণের আয়না 
ছোটগল্পের রূপ নিয়ে অনেক নিখমকামুপ গ্রখম থেকে জানাজানি হয়ে প্রাথ এটে 
বসেছে । তা কলেজপোডে ছাত্রদেরও শেখ। আছে । সে সব মামূলি কথা ঘেটে লাভ 
নেই। অভিজ্ঞতায় তে। দেখেছি শক্তিশালী লেখকের। প্রাযই এ সব আইন ভাঙ্গেন, 
নতুন রীতি বানান? গল্পে গল্পে তার বদল ঘটান। গল্পে রূপ কি হবেতা নির্ভর করবে 
এই কটি প্রসঞ্ের উপর-_ 
১, গল্পের বিষ 
২, লেখকের বোধ 
৩. কার কাছে পৌছবে গল্প-_ দেই চিন্তা । 
তিন নম্বর হুত্রটি কিছু কম জরুরী নয়, সব লেখকই জেনে বা না-জেনে এ চিন্] 


১৮২ 


করেন। এককালে গর্ব করে কেউ কেউ বলতেন, “আমার ভোজের আয়োজনে অল্প 
কজনই নিমন্ত্রিত -সুনির্বাচিতকজম |  একালে বেস্ট সেলার হবার লোভে ক্রেতা 
পাঠকদের অর্থাৎ কনজিউমারদের মনোরঞ্নই ব্রত । ধনতন্ত্রীযুগের সাহিত্যের নিয়তি । 

ধাদের লক্ষ্য পৃথক এবং স্পষ্ট, ধারা কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্ত ছাঁড়। অনেক পাঠকের 
কাছে পৌছতে যান অথবা, শোধিত সংগ্রামী মানুষের কথ। মনে রেখেই লেখেন, তাদের 
কাছে রূপের সমস্যা আরও জটিল। আজকের বাংলায় তাদের সামনে ছুই শ্রেণীর জনতা 
- ক যারা পড়েন, খ. যার! পডতে জানেন না এবং পডতে চান নী 

এই সব শ্রেণধীকে কতকটা টেনে আনার জন্ত কবিতার তরফ থেকে আজকাল 
নান। আয়োজন হচ্ছে, যেমন কবি-সম্মেলন, কবিতা পাঠের আসর ইত্যাদি । গল্পের 
জন্ত এমন কোন আসর বসছে না। কোন সংগঠনের নিজন্ব গল্পপাঠের ছোট নিদদি্ 
পরিসরে কমিউনিকেশন-সমস্ত। ঘোচে না। অথচ গল্প-বলাও শোনার আসর-আড্ডার 
প্রচলন সেকালেও ছিল। পদাবলী কীর্নের প্রাঙ্গনের চেষে বাধানো ঘাটলায় ব৷ 
চণ্ডীমগ্ডপের গল্পের বৈঠক আয়তনে ছোট ছিল, কিন্তু ছিল প্রায় নির্মিত ও স্বতন্ফু্ -- 
উদ্যেগ-আয়োজনের অপেক্ষা রাখত না । 

যার] জনগণের কথ! বলেন তারা! জনগণের কাছে পৌছবার কথাও ভাববেন, এটাই 
স্বাভাবিক প্রত্যাশা । কিন্তু সেটা পরিবেশনের সমস্থা | 

শুধুই কি পরিবেশনের ? যে-গল্লের ধরন-ধারণ, ভাষা আত্ন মেজাজ আর উপাদান 
একট। পরিশীলিত মুদ্টমেয় পাঠকদের উদ্দেশে, তাকে শুধু পরিবেশনের কসরতে অগণিত 
মান্নষের মনে পৌছে দেওয়া যায় নাকি। আট'-থিয়েটারের স্থক্্ম সফিসটিকেশন গ্রামীণ 
মাচষের ভিডে যাত্রা মতে। মঞ্চে হাজির করেই আসবে না চরিতার্থতা। সে-কারণেই 
সংযোগ-সর্ধীরের ( কমিউনিকেশনের ) ছুটে দিক, যা প্রায় অন্যোন্ত ;--১. পরিবেশন 
রীতি, ২. শিল্পরূপ। রূপে থাকবে এমন বিশিষ্টত৷ যা ব্যাপ্ত পরিবেশনের যোগ্যভিত্তি ; 
; আর পরিবেশন হবে এমন ধারার যা এ বূপকে বহন করে নিধে যাবে তাদের কাছে, 
যাদের-কাছে-মনে ঢুকবার জগ্ত এত দাধনা। 

ছোটগল্লে এগুলি বড সমস্থ সয়ে ওঠে, কারণ একটা ছোট আয়তনে অল্প কথায় 
তাকে দাগ কেটে যাবাঁব সাধনা করতে হয় । তবে একটা কথ! স্প্ ক'রে বোঝা-পডা। * 
করে নিতে হয় শিল্পীকে -তিনি কি চান জনসাধাবণকে তীর বিশ্বাসের সত্যে শুধু জাগাতে, 
না আরও চান তাকে আনন্দ দিতে ছুঃখ দিতে জীবনকে জানাতে । তীর রাজনৈতিক 
সামাজিক লক্ষ্য আর সাহিত্যিক লক্ষ্য দুটো মিলে এক না-হলে বৃথা ই ভাষার নিয়ত- 
চর্চায় কালব্যর়--“সাহিত্যিক' এই উপাধি। 
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৩. সেতু বন্ধ ঃ কিভাবে, কতটা 

এদেশে গল্প লেখার একটা পুরণ রীতি ছিল আশ্চর্য জনপ্রিয় তা হল বলা-শোনার 
একটা পরিমগ্ডল গড়ে তোলা । গল্পের পর গল্প গডে উঠেছে, বাধ! পড়ছে একটা 
দীর্ঘস্ত্রে। গল্প বলছেন বিষণ শর্মা একটার পর একটা, তেমনি ধার! কথাসরিৎসাগরে 
বা জাতকে আদলে সাধারণ লোকের। জম] হত গল্প শোনার লোভে । সেই উৎন থেকে 
সংন্কত আর পালি গল্পের লেখকেরা! একটা কথনরীতি ধার করে নিলেন। এরীতির 
এতজোর যে পশ্চিমে আরব্যরজনী হয়ে দেকামেরন পর্যস্ত পৌছে গিয়েছিল । '্রলোক্য 
মুখোপাধ্যায় (মরুর গল্প ) বা পরশুরাম ( কেদার চাটুজ্ের গল্প) এই কৌশলকে কাজে 
লাগিয়েছিলেন। বহু গল্পে রবীন্দ্রনাথৎও। যেমন, অতিপ্রাককৃত স্বাদের গল্পগুলি, সে, 
গল্পসল্প । এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। খিয়েটারে যেমন প্রসেনিয়াম ভাঙা, তেমনি 
গল্পের ব্যাপারেও ভাষার জগৎ আর শ্রোতার পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বে সেতুবন্ধ । 

লু-স্থনের একটি গল্পে ( তলোয়ার তৈরির কাহিনী ) দেখেছিলাম জাগলারি, ব্ল্যাক- 
ম্যাজিক_-এমনি সব উপাদান ব্যবহার করে শিল্পী ফিউডাল শোষণ-বিরোধী বারুদ 
বানিয়েছিলেন। এ সব পুরন উপকরণ লোকসাধারণের আচরণ ও বিশ্বাসের ভিতে 
-মাছে-_তাকে মারতে গেলেও তাকে ধরতে হবে। 

জীবনের এই সব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মূল পর্যন্ত চলে গেলে ছোটগল্পে যে অসামান্ 
মাত্রা আসতে পারে তা তো শুধু তাত্বিকের ভাবনা নয়। এ সব সার্থক গল্পের নির্দেশই 
সেইদিকে। ববীন্দ্রনাথের মতো পরিশীলিত নাগরিক মনও তো! যখ দেবার ব্ল্যাক এগু 
অবস্কিউর রিচ্যুয়ালকে প্রয়োজনে গল্লাঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন, যেমন সম্পত্তি সমর্পণ । 

যদি চাই গল্প-শোনানর আসরে জনসাধারণের আসক্তি, তা তো আসর গড়লেই 
হবে না, গল্পের মধ্যে চাই লোকাচার, মিথ আর বিশ্বাস অপবিশ্বাসের জটিল ব্যবহার-- 
যার ফলে এ লেখা তাদের বস্ত হযে উঠবে। 

বাংল! সাহিত্যে গ্ল্পবলার আসর (রামায়ণ ইত্যাদির কথকতা, ভাসান-অষ্টমর্গলার 
আয়োজন তো আসলে গল্পই বলত ) পরিবেশনার বিচিন্তর কৌশলে জনমন জর করত। 
তাতে বিবৃতিতে-আবৃত্তিতে অভিনযে-গানে এক আশ্চর্ধ মেলামেশা! আমাদের গল্পকারেরা 
পরিবেশনের ঢ$কে গল্পের অঙ্গীডৃত করতে পারেন না? কচিৎ গানের স্থুর, নাটকের 
মেজাজ, কবিতার ছন্দ। পারেন যে তার প্রমান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । তাঁর বহু গল্পে 
(বিশেষত সে গল্পকে ) এ-সবের মিশ্রণে আবেদন বেড়েছে, অভিনবত্ব এসেছে । যদিও 
বলব না জনসাধারণের কথা তিনি ভেবেই ছিলেন। সেই লক্ষ্যে আঙ্গিকের এ ইঙ্গিত 
কি নতুনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না? 
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সপ্তম প্রস্তাব 
সিদ্ধান্তের অভাব 
আধুনিককালে সাহিত্যের সামনে যে সব নতৃন চ্যালেঞ্জ এসেছে তার মোকাবিলা 
কিভাবে করা! যেতে পারে আমার জানা নেই, হয়ত কেউ তা৷ স্পষ্ট নির্দেশ করতে পারেন 
না। আসল প্রয়োজন সমস্ঠারটিকে নানা দিক ভাবা, যত বেশি সম্ভব বিচিত্র স্তর থেকে 
বিশ্লেষণ করা। প্রশ্থাট সমাজতাঁত্বিক এবং সাহিত্যিক-শিল্পী-পাঠক-সমালোচক সমাজ- 
তাত্বিক চেতনার বাইরে থাকতে পারেন না । সাহিত্যিক এতকাল যে সংযোগের কথা 
ভেবেছেন, যার জন্ত সাধনা করেছেন, তা৷ তারপীঠকদের সঙ্গে । এই পাঠক কারা 
কোথায় এর সীমা, কেউ হয়ত তা নিয়েও চিন্তা করছেন। কিন্তু সেই বৃত্তের ধাইরেই 
যে বেশিটা-অনেক বেশি পড়ে রইল, সে জনতার সাহিত্য বিমুখতা, বিরূপতা হষে 
দাডাতে পারে-এ চিন্তা অধুনা আসছে । তাদের সাহিত্য লিখিত বা মৌখিক যা আছে, 
কিছু তো আছেই তার মান ষে নিচু, কূলীন গোত্রে তার প্রবেশ নেই সেই ভাবনা 
তাদের বিদ্রোহ ধৃমায়িত করতে পারে । 
পেশাদার লেখক ভালো! ব্যবসা! পেতে রচনাকে জনপ্রিয় করতে চান। ফলে তার 
পাঠক গোষ্ঠীর পরিধি বাডার সম্ভাবনা! থাকে । সবাই না হোন, অনেকে সফল হন,_ 
ঝৌকটা সীম! ছাভাবার দিকে । ধার। সমাজ পরিবঙূনের রাজনৈতিক অভিপ্রায় 
লেখেন, ধীদের লক্ষ্য জনগণের শোধণমুক্তি-চিন্তমুক্তি হারাও ব্যাপকতর সংযোগে 
আগ্রহী । প্রধানত বিষয়ের জোরে তার| লক্ষ্য ভেদ করতে চান। প্রথম ক্ষেত্রে যথার্থ 
কম্যুনিকেশন হর না,__আত্যস্তর যে ধীর ক্রমিক ও স্থারী প্রতিক্রিয়া এতে প্রত্যাশিত, 
জনপ্রিয়তা সেখানে পৌছয় না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কমু(নিকেশন ঘটলেও তা সামাজিক 
রাজনৈতিক, সাহিত্যিক নয় । 
আধুনিক সাহিত্যিক শিল্পের মান বাডাতে চাইলেও নব্য সাজবোধ যদি ভেতর 
থেকে আগ্রহ জাগায় তবে নিচের নকসার ৪ নং থেকে ৩ নং-য়ের দিকে কিছু বহিপ্রসারণ 
তার স্থগিতে আসতে পারে । তেমন ঘটলে আশাবাদী চিন্তাবিদ ভবিষ্যতের সম্থাব্য 
একটি ছক জআকতে পারেন-_ 
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১, রেডিও-টেলিভিসন-জাতীয় গণ্মাধ্যমবাহী সাহিত্য 
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২, অর্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত, প্রধানত গ্রামীণ জনসাধাবণেব মধ্যে প্রচলিত লোকায়ত 
সাহিত্য 

৩, আধুনিক সাহিত্য-শহুবে শিক্ষিতজনেব, যদি তা বহিমুখী প্রসাবণেব তাগিদ 
অন্থভব কবে। 

৪, আধুনিক সাহিত্য-শহুবে শিক্ষি৩জনেব,__বর্তমান অবস্থা, যখন তা অর্তমুখী 
এবং মান্মেবনেব শীদশ্যাত্রী 

১-২ স্বভাবতই প্রপাবশনীল। কিন্তু ১ অর্থাৎ বেডিও 'টলিভিসন যাপ্ত্রিক শক্তিতে 
সংযোগের মুখ্য “মাস মিভিথা" ধলে +1৩, এব সে কাবণে ( যন্ত্রনিভব ) এবং অন্ত 
নানা কাবণেও জনসাধাবণেব চিত্ত থেকে অনেকটা খিযুক্ত । এ মাধাম শিকড় গজাতে 
পাবে নি, শুবিধ্যতে কবে কঙঢ। পাববে, বল। যাব ন। | তবু যন্ত্র তাকে ষে ক্ষমতা 
দিষেছে তাব ফল, খহিরঙ্গ হালকাধবণেব জন-ণবোগেব সম্ভাবনা । 

উপবেব নকসাখ দ্রেখান হবেছেঃ ক-খ-গ অসনে ১২7৩ এব সংস্পর্শ ঘটতে পারে; 
জম্ুবুণ জামাঞ্জিক পবিবেশে এব, পঙর্ক পদক্ষেপ 9 সাহিত্যকে সচেতন উপলব্ধিতে, 
সেই স্পর্শ কিঠট। অন্তবঙ্গ হখে উঠতে পাবে । এটাই !বাব্হয চুডান্ত প্রত্যাশ।) ১-২-৩ 
এব পূর্ণ'সমীভন অলীক.কল্পনা । 


